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শ্ীঅটলবিহারী সিংহ । 


প্রকাশক-- 
উ্রী্উলবিহীল্ী সিহহ' 
মেদিনীপুর | 


প্রিন্টার - শ্রীপঞ্চানন বাঁকৃচি। 
পি, এম, বাকৃচি এণ্ড কৌংর 
ইগ্ডিয়া ডাইরেক্টুরী প্রেস। 


৩৮1১, মসজিদ বাড়ী স্্ীট্, কলিকাতা 


উৎসর্গপত্র | 


পরম-সেহাস্পদ 
জীমতী ***:১১১*** দাঁপী। 
নেভাম্পদেধু- 
কল্যাণি ! 


আমার এই মরুময় জীবন-নাট্যের শেষ মঙ্ষে তোমার 
অভিনয় - আমার জীবনাকাশে, অথানিশার ঘোর অন্ধকারে 
তুমি ক্ষণপ্রভার ন্তার একবার মাত্র বিছ্যুচ্ছটা বিকাশ করিয়া, 
আবার কোথায় অন্তহিত হইলে? বুঝিয়াছি_তুমি এই 
মন্তোর জীব ন9--তুমি স্বর্গের পারিজাত-'এই মুুভু্মি 
তোমার উপযুক্ত স্কান নয়! সংসারের ভীষণ তাপে তাঁপিত 
হইয়া, তোমীর সুকোমল দেহখাঁনি অকালেই বৃস্তচ্যুত শু 
কুসুমের স্তার ঝরিয়া পড়িল, তুমি যেখানের জীব, সেই- 
খানেই গিয়াছ ! তোমার এই স্বঙ্পকালব্যাগী অভিনয়কালে 
আমি বুঝিতে পারিলাম না-তুন্টিি েব্বী, হি 
শ্নান্নল্রী ! 


তোঁমারই ধর্মরজীবনের সহিত অন্ুস্থযত হইয়া, এই পাপ- 
পঙ্কিল হৃদয়ে কথঞ্চিৎ ধর্মবীজের অঙ্কুরমাত্র উপজাত হইয়া 
ছিল এবং তাহারই ফলে, আমি এই শ্রীম্ভাগবত ও ভক্তি তত্র” 
রচন1 করিতে আরস্ত করিয়াছিলাম। তাহা! শেষ করিবার 
অবকাশ দিলে না! আজ এই গ্রন্থথানি শের হইয়াডে । 
তাঁই তোমার স্রকোমল করে আমার অনেক সাধের 
“ভক্তিতজ্ত' অর্পণ করিলাম । তোমার..সহিত এই গ্রন্থথানির 
স্মৃতি অবিচ্ছিন্নরূপে বিজড়িত । যদিও তোমার সহিত আদ্ছ 
আমার দেহ সম্বন্ধ-বিচ্ছিন্ন, তথাপি ইহা! নিশ্চয় জানি যে, 
উভয়ের মন্মার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে না! আবার তোমাকে 
পাব- আবার তোমার সহিত মিলিত হইব--আবার 
ভোমাঁর নিফলঙ্ক ধর্সজীবনের সহিত আমার এই ক্ষুদ্র 
জদবন মিশাইয়! দরিয়া, উভয়ে অনন্তের পথে ধাবমান হইব। 
"ও শান্তি । শান্তি! শান্তি; ! 


তোমার শুভাকাজ্ী 
গ্রন্থকার । 


ভূমিকা 


পতনী৩ 


'আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীযুক্ত অটলবিহারী সতত মহাশয়, 
তীহার প্রণীত *শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও ভক্তিততব” গ্রন্থের 
উপোরদঘাতে কিছু লিখিবার জন্ত আমাকে অন্রোপ 
করিয়াছেন অটলবাবু লব্বপ্রতিষ্ঠ ভাবুক লেখক। তাহার 
গ্রন্থে আমার লেখনী ধরিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। 
তথাপি বন্ধুবাকোর হেলনা করিতে পারি না। 

মটলবাঁবু ভাগবত পুরাণের গভীর, হৃদয়ভেদী, সরস, 
রহস্তের উদ্চেদ করিয়াঁছেন। তীহার হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ ; 
তাই তিনি এই রহস্য-ভেদের অধিকার পাইয়াছেন। 

মর্থ রাবণ স্বর্গ নাই জানির়াও স্বর্গের পিঁডি প্রস্থ 
করিতে চাহিয়াছিল-ত্রিশঙ্কু বিপথে গিয়া স্বর্গের ছুয়ারেই 
উল্টাইয়া পড়িল-_রাজ্যতত্যাগ, পুক্রত্যাগ, পত্তীত্যাগ, সর্ববশ্ব- 
ত্যাগ করিয়া, রাজা হরিশ্ন্ত্র অনায়াসে স্বগ্বাসী হইলেন। 
যজুর্ব্েদ সকল যজ্ঞের কথা বলিয়া, অবশেষে সর্ধববিপ ত্যাগ- 
মজ্জের কথা বলিলেন। মে অনেক দ্রিনের কথা! কিস্ 
কোটি কোটি মনুষ্ের মধ্যে কয়জন মনুষ্য যথার্থ ত্যাগপথের 
অবলম্বী । | 


1০ 


তাহার পর স্বধন্ন। সকলেরই এক নিজের ধশ্ম আছে । 
সেই পর্শম বারা কেহ শিক্ষক বা ত্রাঙ্গণ, কেহ রক্ষক বা! ক্ষতির, 
কেহ ধর্মনবদ্দক বা বৈশ্য, কেহ শ্রমসেবক বা শুদ্র। সকলেরই 
কর্তব ্বপশ্ম দ্বারা সমাজের সেবা করে। এই সাঁমাদিক 
সেবা দ্বারা সামাঁজিক বঙ্গন হয় এবং সামাজিক একতা হয়! 
এই সামাজিক একতাই জাতীয় জীবনের মূল । এই জাতীয় 
জীবনের প্রবল আবেগে মনুদ্য নিজের স্বতন্ত্রতা ভুলিয়া গিরা, 
জাতীর স্বতন্রভব উপলব্ধি করে। 
কিন্তু ত্যাগের ভিত্তির উপরই যথার্থ জাতীয় জখবন গঠিত 
তয়। মানবের প্রথম শিক্ষা ভাগের শিক্ষা! সে ভাগ 
কেবল বিদেশীয় আক্রমণের সময় নর সে ত্যাগ কেবল 
জাতীয় বিপদ বহে পরিত্রাণের জন্য নয়-সে ভাগ দৈনিক 
ভাগ-সে ভ্যাগ নিতা_পরম্পর ভাগ! সে তাগে শিক্ষা- 
জীবী ও চি অস্ত্রজীবা ও কী কুষিজীবা 
ও বাণিজ/জীবী, শ্রমজীবী ও আঅপেক্ষজীবী--জসকলেই 
এক পরম্পর ভাবনা দ্বারা অকৃত্রিম ভ্রাত্তভাবে আকুষ্ট 5 
আবদ্ধ ভয় । সে ত্যাগদ্বারা সমগ্র জাতি এক থৃহঘ পরিবারে 
পরিণত হয়। 
প্রথমেই বলিয়াছি,_কয়জন মন্ুস্ত যথার্থ ত্যাগের শিক্ষা 
শিখিয়াছে ?. আবার বলিতেছি,_পৃথিবীর কোন্‌ ত্যাগে, 
এখনও পর্য্যন্ত যথার্থ জাতীয় ভাবের বিকণশ হইয়াছে ? 


।৩/ ০ 


কিন্য খধিগণ, আচাধ্যগণ, তাই বলিয়! নিরন্ত হন না। 
বদিও আত্তাপ্প-পরিমাণ মানব ত্যাগের শিক্ষায় ও জাতীয় 
এক্সার ষণার্থ ভাবে দীক্ষিত ভন, তথাপি তাহারা ভেবিস্যতের 
উজ্দল হইতে উজ্জলতর--মধুর হইতে মধুবতর চিত্র লক্ষ 
স্বরূপে একটি করেন। 

ভাঁতিয় সঙ্গীণতি ভাঙ্গিয়া দিয়া শ্রতি ও স্ৃতিবাকা 
মানবকে উদারভাঁর চরম মোতে ভাঁসাইয়া দেয়। 

দেবধজ্ঞ। পিতৃঘজ্ঞ* খবিযভ্ঞ, মনুগ্থাবজ্ঞ 9 ভূতযজ্ঞ 
এই পঞ্চ মহাঘজ্ দ্বারা মক ভ্রেলোক্যময় ও ভ্রেলৌকাগত- 
প্রাণ হইয়া পড়ে। সে ত তখন ভ্রেলোকা-জীবনের 
মন্াবশ্যক অংশেসে ত তন ৈলোঁক্যের অভেদ-মূলক 
ভেদের চরুন পীমায় উপনীত- আর সে তখন ভ্রেলোক্যের 
বন্ধনে থাকিবে কেন ? জ্রেলোকা শ ব্যক্তিগত স্কাঁম জীবন ! 

«তাবান্‌ জীবলোকন্থয সংস্থাভেদো নিরূপিভঃ 


রী হনিমিত্ন্ত বিপ1কঃ পরমেষ্ঠ্যসৌ ॥ 
হিলোকী মবো সকামভা-মুলক জীবগণের সংস্থাভেদ 
নিরূপিত ভইয়াছে। মভলেণক হইতে ব্রঙ্গলোক পধ্যন্ত 
মনিষিন্ত বা নিকাম কম্মের বিপাক। 
ভ্রলোক্যের উচ্চতম অধিকারী স্বর্ণবাসী দেবগণ এই 
নিফামতা-সক্োতে গা ঢালিয়া দিয়া, দেবযান-মার্গ দ্বার 
ব্রঙ্গলোকে উপনীত হন্‌। 


ও 


আর কথায় কথায় চলে না । কলোক্যের বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইয়! দেবযাঁন-মার্গে প্রবর্তিত হওয়া এককথার কথা 
নহে। ব্যাসদেব বলিলেন,-_- 

“চতুর্ব্বিধ। ভিক্ষবঃ সাঃ কুটাচক-বহুদকৌ । 
হংসঃ পরমহংসশ্চ যো ধঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥৮ 

ত্যাগে কুটাচক হইয়া পাঁর্থৰ বন্ধন হইতে উন্মন্ত ভও | 
বহ্‌দক বা পরিব্রাজক হইয়। ইন্দ্রিযবৃত্তি সম্পূর্ণ দখল করিয়া, 
অন্তরীক্ষ লোককে জয় কর; পরে হংস হইয়া জল হইতে 
ছুধের ন্যায়, অনিত্য হইতে নিত্যকে সর্বদা নিষফাসিত কর 
এবং পরমহংস হইয়া সর্বদা নিত্য সভো অবস্থিত হও ; বেত 
তুমি জীবন্মক্ত হইতে পারিবে । 

বুদ্ধদেব বলেন- আত্মহারা হয়া প্রথমে শ্রোতে গং 
টালা দিতে হইবে । ইহাই, জ্ভ্রাভীগপাকতিঃ াভার 
পর সক্কদ্ পক্ষী; তাহার পর অন্পাগন্মী- তাহার 
পর অঅহ্ু | এই চারি অবস্থার পারে না আসিলে, তুমি 
অসেখ বা অশিষ্য হইতে পারিবেন । তাহার পর ন্নিহ্ধাণ 
সমক্তি। | 

জীবনুক্ত হইয়া ক্রমশঃ দেবযান-মার্থে বাক্তিত্তের বিসঙ্জন 
দরিয়া প্রথমে কুমার হইতে হইবে । কুমার অবস্থায় বাক্তিগত 
জীবনের অবধি ও বিশ্বগঘ্ত জীবনের আরম্তভ। কুমার 
প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। কুমার-স্থষ্টি এক অদ্ভূত স্ষ্টি | .. 


॥./ ০ 


তাহার পর ব্রঙ্দাণ্গত-জীবন, ব্রঙ্গাগুময় ভাব ৪ ব্রঙ- 
লোক বাস এবং হিরণ্যগর্ভের উশ্বধ্য। 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন» 


“আব্রদ্দভূবনাল্লোকাঁঃ পুনর।বতিনোহজ্জুন |” 
ব্রশ্গলোক পর ধাঁম নতে 


তিনি তাহার নিজের পরম পাম বৈকুণ্ঠের আভাস 
দ্িলেন। কুমারদিগের নিকট তিনি ঘাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন, তাহ] পূর্ণ করিলেন। জয় ও বিজর,দন্তবক্র ও 
শিশুপাল হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল । তীহার প্রিয় দ্বায়- 
পালছ্বয়কে তিনি তৃতয় বার বপ করিলেন। অধিকারী 
মন্তযোর জন্য এইবার বৈকুগের ছাঁর উন্মুক্ত হইল ॥ বৈকুঠে 
গিয়া মপিকারী মনুষ্য বিষুর পারিমদ হইতে লাগিলেন । 
বিষ্ুর তাহা ভাল লাগিল না। তিনি মনে মনে 
করিলেন»আমীকে কি চিরকালই মুকুট পারণ করিয়া রাজ! 
সাজিতে হইবে? আমাকে কি টিরকাল শঙ্খ, চক্র, গদা, 
পদ্ম ভাতে রাখিয়া নিজ এশ্বর্ষে, নিজ ভক্তগণের কাছেও 
বড় হইয়া থাকিতে হইবে? আমি কি এশ্বর্ধ্য ছাঁড়িয়। 
মধুরভাঁবে নিজগণের সহিত সমভাবে মিলিতে পারিব না? 








“এশ্ব্ধ্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত। 
এশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি যার প্রীত ॥ 
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আমকে ঈশ্বর মানি আপনাকে হীন। 
ভাব প্রেমে বশ আমি না হই অনীন ॥ 
আমাকে ত যে দে ভক্ত ডাঁকে যেইভাবে। 





তারে সেনে ভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে ॥ 
মোব পুজ্র মোর সথা মোর প্রাণপতি। 
এইভাবে করে ঘেই মোরে শুদ্ধ ভক্তি | 
আপনারে বড় মানে আনারে সমহ্ীীন | 
সেইভাবে হই আমি ভাভার অনীন | 
মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন। 
অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পাঁলন ॥ 
সথা শ্রদ্ধ স্যে করে স্বন্ধ আরোহণ ! 
তুমি কোন বড লোক তুমি আমি সম ॥ 
প্রিরা যদি মান করি করয়ে ভত্সন | 
বেদস্ততি হইতে ভবে দেই মোর মন ॥৮ 


এই প্রেম-ম্ম জগতের অত্যন্ত ছুলভি ধন্ম৮_অথচ প্রেমে 
ভগবান্‌ অভি সন্নিকট। এশ্বর্ষে ধ্যানের অপেক্ষা বোগের 
অপেক্ষা! এশবর্ষে, ক্রমের পর ক্রম। এবং সেই ত্রমের 
দৌড় বৈকুগগমন। অকপট প্রেমে, কৃষ্ণ ভক্তের চির- 
অধীন। প্রেমই ধ্যান-_প্রেমই যৌগ-_প্রেমই ক্রম- 
আরোহণ 11! 
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পূর্বের উদ্ধব দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে 
যোগজ্ঞানে কহিলে উপায় 
তুমি বিদগ্ধ কপাময়, জাঁন আমার হৃদয় 


আমার এছে করিতে ন] যুয়ায় । 

চিন্ত কাড়ি তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে, 
ঘত্র করি নারি কাঁড়িবাঁরে 

ভারে পান শিক্ষা কর, লোক ভাঁসাইয়। মার, 
স্বানাস্থান ন। কর বিচার । 

গো'পী ঘেগেশ্বর, তোঘার পদকমল, 

প্যান করি পাই ষে সন্ত! 

তোমার বাকা পরিপাটা, তাঁর মধ খুটিনাটা 
শুনি গোপীর বাড়ে আর? রোধ 

দেহম্থৃতি নাতি যার, সংসারকুপ কভি। তার, 
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার । 


এই গোগী-ভাবই প্রেমের পরাকাগ্া! “চিত্ত কাড়ি 
তোমা ভৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাতে, ফত করি নাঁরি 
কাঁডিবারে”-এই ভাব-এই জগতের সুছুলভি শ্বাথশূন্ত 
আত্মহারা প্রণয়”-হয় কোথা হৈতে? তাই ভাগবত 
পুরাণের উপযোগিতা - তাই ভাগবশ ধর্মের উপযোগিতা 
তাই কৃষ্ণতন্ব জানার অত্যাবশ্যকতা! ! 
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অটল বাবু তাহার সরস লেখনী দ্বারা এই সকল বিষয় 
বিশদ করিশাছেন। তাহার গ্রন্থ যে পাঠকবর্ণের হৃদয়গ্রাহী 
হইবে, সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই | 


্রীপূর্ণেন্দুনীরায়ণ সিংহ । 


মুখবন্ধ 


০ ০ 
পচ ০ ০--- 


আমার চল্লিশ-ব্নর বয়ঃক্রমকালে আমার গুথমা পত্রী 
অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তাহার পর সাত বঙ্কনর 
কাল আমি অপত্বীক অবস্থায় সংসাঁরলীলা অতিবাহিত 
করি। আমার ছূর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যবশতঃ ( তাহা পাঠক- 
বর্গের বিবেচা ) জীবনের প্রীয় শেষ অঙ্কে পুনরায় ছিতীয়- 
দার পরিগ্রহ করিঘ়াছিলাম । তিনি কেবলমাত্র পাচবতসর 
কাল জীবিত ছিলেন এবং তাহার বিংশতি বংসর বয়ঃক্রম 
কালে তিনিও ইহলীল। সংবরণ করেন। পাঠিকবর্গ হয়ত, 
আমার জীবন-নাঁট্যের এই অভিনয়ের আখায়িকায় বিরক্ত 
হইতেঞ্পারেন। কিন্তু তাহাদের নিকট আমার করযোড়ে 
নিবেদন এই (ঘ, আশার এই গ্রন্থ-প্রণয়ন সন্ধে আমার 
দ্বিতীয়া পত্রীর সহিত অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল,_তাঁই এই 
আখারিকার অবতারণা,-তাই এই গ্রন্থথানি, তাহারই 
স্বতির সহিত বিজড়িত করিয়াছি! আশ। করি, পাঠকগণ 
আমার অগ্নরাঁধ ও ধৃষ্টতা মাঁজন! করিবেন । | 

আমি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করার পর দ্বিতীয়া পত্বীর 
উত্তেজনায় আমি শ্রীমদ্ভাগবত পুরীণ অধ্যয়ন... করিতে আরম্ত 
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করি এবং তিনি জীবিত থাকা কালেই মানার ভাগবত 
পুরাণ অধ্যয়ন শেষ হয়। উক্ত পুরাণ পাঠ করিয়া, দাঁবদগ্ধ 
হৃদয়ে যেকি শাস্তি উপভোগ করিরাছিলাম, তাহা ছুর্বল- 
লেখনী দ্বারা বর্ণন। কর! ছুঃসাঁধ্য। ততৎকাঁলে ইহা ধারণ! 
হইয়াছিল যে, ছুলভ মন্ুয্য-জীবন-ল।ভ করিয়া, বদি 
শ্রীম ভাগবত পুরাণ পাঁঠ করিতে ন৷ পারা যাঁয়, তাহা ভইলে, 
বৃথায় জীবন-যাপন হইল । আমরা সংসারের কীট,_সংসারের 
জাল! যন্ত্রণাতেই অন্ীর, শাস্ত্র পাঠে আমাদের স্বতঃই 
অনাস্থা; তাহাতে আবার শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ সু-বৃহত ও দুরূহ 
্রস্থ। এই সংসারাশ্রমে থাকিয়া সংসারের কোলাহলের মধ্যে 
থাকিয়া_এই গ্রন্থ সম্পূর্ণরূপ পাঠ করা বা ইহার তত্ব-হৃদয়ঙ্গম 
করা বড়ই ছুরূত। তাই মনে হইয়াছিল--যদি কেহ সংক্ষেপে 
€ সরল ভাষায় ইনাঁর তত্বৃগুলি প্রস্ফুটিত করিয়া দেন, তাহা 
হইলে, মানবের পরম উপকার সাধিত হইবে । 

এই ভাবের বশবন্তী হইয়া আমার দ্বিতীয়া পত্বীর 
অনুরোধে আমি এই দুরূহ কার্ষ্যে ব্রতী হইয়াছিলাম। 
আমার ন্তায় অযোগ্য অধিকারীর পক্ষে এই প্রয়াস, পন্গুর 
গিরিলজ্ঘনের ন্তাঁয় হাম্তাম্পদ হইবার যোগ্য; তথাপি যদ্দি 
এই গ্রন্থের পাঠে একটি মাত্র মানবেরও কথঞ্চিং উপকার 
'সাধিত হয়ঃ তাঁত। হইলে, আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব । 

এই গ্রন্থের পাঁখুলিপি অনেক দিন হুইল শেষ হুইয়াছে। 


/$/ ] 


এক্ষণে কেবল গ্রন্থের উপক্রমণিক! অংশটি পুস্তকাকারে 
ুদ্রাস্ত্ের সাাঁধো প্রকাশিত হইল। এই উপর্রমণিকা 
পাঠ করিয়া, ঘদি পাঠকবর্ের নিকট উতসাত পাই, তাহ! 
চষটলে মুনগর্থ প্রকাশের প্রয়াসী হইব। 

আমার সোনরগ্রতিম বন্ধু শ্রীযুক্ত বায় বাহাদুর 
ূ্ণেদুনারায়ণ সিংহ মহাশয় পপ্ডিভাগ্রগণ্য ও ৬... ঠনি 
রূপা-পরবশ হইয়া, এই গ্রন্থের একটি ভুমিকা লিখিয়া 
দিয়াছেন। তীহার নিকট আমি চিরকৃভন্্রতা-পাশে 
বদ্ধ। ইতি 
মেদিনীপুর 


বিনীত গ্রন্থকীরম্য। 
১৩১ সাল। 


সূচীপত্র | 
উপ্ক্রমণি কা । 
স্স্টি-তন্ত্ব | 
অব্তার-তত্তর । 
শ্ীকৃষ্-তন্্ব | 
ভক্তি তত্ব 


উপসংহার । 





শ্রীমভাগবত-পুরাণ ও. 


উপক্রমণিকাণ। 


সমস্ত দর্শন-শান্্ আলোচনা! করিলে দেখিতে প্বাওয়া যায় 
যে, তাহা ছুঃখবাদে পরিপুর্ণ_-তাহাদের ভিত্তিমূল ছুঃখ- 
বাদের উপরই গ্রখিত ; এবং সমুদয় দর্শনেরই মতে, ছুঃখ- 
হানিই জীবের পরম পুরুষার্থ ; __ছুঃখ-হানির প্রকুষ্ট উপাক়্ 
উদ্ভাবনই দর্শন-শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্ট। আত্যস্তিক 
£খনাশই জীবের মুক্তি । ভিন্ন-ভিন্ন দরশন-শাস্ত্র যে এই 
ছুঃখনাশের জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপায় অবলম্বন 
করিয়াছেন,_-ইহা৷ সর্ববাদি-সম্মত। 

্ীমন্তগবদগীতার সম্যক আলোচনা করিলেও আমর! 
দেখিতে পাই যে, গীতাও সর্বতোভাবে ছুঃখবাদের 
অবতারণ করিয়াছেন ;-_-গীতাও বলিয়াছেন যে, সংসার 


'ছুঃখময়,--সংসার ক্ষণভঙ্গুর ও ছুঃখের আলয় £-... 


“মামুপেত্য পুনর্জন্ম হুঃখালয়মশাশ্বতম্‌।৮ 
(গীতা ৮১৫) 


২ শ্মদৃভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


“জনিত মসুখং লোবমিদং গ্রাপ্য ভজন্ব মাম্‌।” 
( গীতা ৯৩৩) 
*তেষামহং সমুদর্তা মৃত্যু-মংসারনাগরাৎ ।?) 
( গতা ১২৭) 
“অপ্রাপ্য মাং শিবর্ন্তে মৃত্যুমংসার-বত্ম। নি? 
( গাত৷ ৯৩ ) 
“জন্ম-মৃত্যু-জরা-বা (ধ-ছুঃখদোযানুদশনম্‌1” 
(গীতা ১৩৯) 
“আমাকে গুপ্ত হইলে, আগ ছুঃখের আলয়ভূত 
ব্বণতলুর পুন্ভান্স গাপ্ত হইতে হয় না।” 
'“অনিত্য ও অন্ুখকর এই লোক প্রাপ্ত হইয়া কেবল 
আমারই ভজন। কর”, 
“এই মৃতুযুগ্রত্ত »ংসার-সমুদ্র হইতে আমিই তাহা- 
দগকে উত্তীর্ণ করিয়া থাকি ।* ৃ 
“তাহারা :আমাকে না পাইয়া এই মৃত্যু-পীড়িত 
সংসার-পথে ভ্রমণ করিয়া থাকে 1”) 
“ভন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-ছুঃখজানত যে দোষ, তাহার 
অনুভূতি ।% অথাৎ জ্ঞানী ব্যক্তি এই মংসারকে জন্ম-ৃত্যু- 
ভও1ব্]াধি গুভত ছুঃখ-দোয-ছুষ্ট বলিয়া মনে করেন। 
গীতাও এই ক্লেশ বা ছঃখের আত্যস্তিকতা নিবারণের 
উপায় ডভ্ভাবন করিয়াছেন। কিন্তু দর্শনশান্ত্রের উপায় 


উপক্রমণিকা । ঙ 


হইতে গীতোক্ত উপায়গুলি বিভিন্ন-প্রকার ; অর্থাৎ 
দর্শনোক্ত উপায়ের সহিত ঈশ্বরের কিছুই সন্বদ্ধ* নাই ; 
কিন্ত গীতোক্ত উপায়ের কেন্দ্রস্থল ঈশ্বর) গীতার মত--- 
কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ধ্যানযোগ অবলম্বন করিতে 
পারিলেই, ভগবানের সহিত সংযুক্দ হইতে পার! যায়; 
এবং তাহ হইলেই জীবের আত্যন্তিক্ ছুঃখনাশ হইয়া 
থাকে । কিন্ত এই তিনটি যোগের সঠিতই ভক্তিষোগের 
সংযোগ করিতে হইবে; নচেৎ তাহাকে পাইবার অন্ত 
কোন উপায় নাই ॥ তাভার প্রতি অব্যহিচারিণী ভক্তি" 
ব্যতিরেকে, তাহার মার হইতে উত্তীর্ণ ভইবার অন্ত কোন 
উপায় নাই । তবে ভগবান্‌ গীতাভে বলিয়াছেন, 

“দৈবী হ্যা গুণময়ী মম মায়া ছুরতায়া। 

মামেব যে প্রপদ্ধন্তে মায়ামেতাং ভরন্তি তে।+? 

( গীতা শ1১৪ ১ 

«এই গুণময়ী মায়া আমার দৈবী-প্রকৃতি ; ইহা 
অতিশয় দুস্তরণীয়া। যিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তিনিই এই মায়। হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন 1১ 

এই মায়ার প্রভাবেই জীবের অবিষ্যা-জনিত বদ্ধন-- 
(এই মায় অতিক্রম করিতে পারিলে, তবেই জীবের মুক্তি 
ও আত্যন্তিক স্থখ। এই মায়া অতিক্রম করিতে হইলে, 
ভগবান্‌কে পাওয়া চাই । তাহাকে পাইবার বিভিন্ন পথ 


৪ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


ব৷ ম্বার্গের উল্লেখ করিয়া, গীতা সার সত্য নির্ধারণ করিয়া 
বলিতেছেন যে, এই সকল পথেই কেবলমাত্র ভগবানে 
অচল ভক্তি চাই। ইহাই গীতার সার মন্দ্ব। আহ্যস্ত 
গীতা পাঠ করিলে, ইহ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, এই ভক্তি- 
তত্বই গীতার মুখ্য উদ্দে্ঠ । গীত নান স্থানে ভক্তিকেই 
ঈশ্বরপ্রাপ্তির মুখ্য উপায় বলিয়! নিষ্ধারণ করিয়াছেন ;-- 

“মন্মনা ভব মদ্ভক্তে! মদ্যাজী মাং নমন্থুকু । 

মামেবৈষ্যসি যুক্তি বমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥” 

(গীতা ৯৩৪) 
“মচ্চিত্তা মদগতপ্রাণা কোধয়স্তঃ পরস্পরম্‌। 
কথ্য়স্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যত্তি চ রমস্তি চ॥” 
( গীতা ১০৯) 

“ভক্ত্য। ত্বনন্য়। শক্য অহমেবংবিধোহজ্ছুন । 

জ্ঞাতুং ভ্রষ্ট্চ তব্বেন প্রবেষ্ট,ঞচ পরস্তুপ ॥ 

মৎকন্মরুন্সখপরমো মন্তক্তঃ সঙ্গবঙ্জিতঃ | 

নির্বৈরঃ সর্ববভূতেষু যঃ স মামেতি পাব ॥”। 

(গ্বীতা ১১।৫৪-৫৫) 

“যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সন্গ্যস্ত মৎপরাঃ | 

অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ 

তেষামহং সমুদ্বর্তা মৃত্যু-সংসার-লাগরাৎ | 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! মধ্যাবেশিতচেতসাম্‌॥ 


উপ্ক্রমপিকা । 


মন্থেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিধ্যসি ময্যেব অত উর্ধং ন সংশয়ঃ ॥”, 
(গীতা ১২৬৮) 


তন্াৎ সর্বেধু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। 
ময্যপিত-মনোবুদ্ধিরামেবৈষাস্যসংশম্‌॥ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতস। নান্যগামিনা | 
পরমং পুক্রষং দিব্য যাঠি পার্থান্ুচিন্তয়ন্‌ ॥” 

( গীত ৮।৭-৮ ) 


“কবিং প্ুরাণম্‌ অচুশাসিতারম্‌ 
অণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্‌ যঃ | 
সর্বস্য ধাতারষ চিস্ত্যরূপম্‌ 
আদিত্যবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ 
প্রয়াণকালে মনসাচলেন 
ভক্ত্য। যুক্তে! যোগবলেন চৈব। 
ক্রবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম)ক্‌ 
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌॥৮ 
(গীতা ছ।৯-১* 
“অনন্চেতাঃ সততং যে! মাং ম্মরতি নিত্যশঃ ৷ 


তন্্াহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্ক যোগিনঃ ॥ 
(গীতা ৮1১৪) 


শ্রীমদূভাগবত-পুরাঁণ ও ভক্তিতত্ব ৷ 


“পুরুষ: স পরঃ পার্থ! ভক্ত্যা লভ্যত্বনন্তয়। | 
ষন্তান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সব্বমিদং ততম্ ॥” 
(গীতা ৮২২) 
“মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে 1” 
(গীতা ১৪1২৬) 


“ভক্ত ত্বনন্য়া শক্য অহমেবংবিধোইঙ্জুন। 
জ্ঞাতুৎ দ্র্টঞ্চ ওত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥”৮ 
(গীতা ১১৫৪) 
“অনন্যা শ্চস্তদস্তে। মাং যে জনাঃ পথুঠুপাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিসুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌ ॥” 
(গীতা ৯২২) 
“য্ করো ষ যদশ্মাণি যজ্জুহে।ষি দদাসি য। 
যত্তপস্থযসি কোন্তেয়! তথ কুরুঘ মদর্পণম্‌ ॥ 
(গীতা ১২৭) 
“অপি চেৎ স্থদ্ুরাচারো। ভজতে মামনন্ত ভাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ ব্যবসিতো হি সঃ॥ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধন্মাত্মা শ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্টাতি ॥৮ 
(গীতা »৩০-৩১ ) 


উপক্রমণিকা । ৭ 


“মন্মন। ভব মদ্তর্তো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু | 
মামেবৈষ্যসি ঘুক্তি বমাত্মানং মংপরায়ণঃ 7, 
(গীতা ৯৩৪) 


“সর্ববকম্মাণাপি সদা কুর্বাণে। নদ্পাপাশ্রয়ঃ | 
মত্প্রসাদাদবাপ্পোতি শাশ্বত পদমবায়ম্‌ ৪” 
(গীতা ১৮1৫৬) 


“সব্বধশ্মান্‌ পরিতাঙ্গা মামেকং শরণং ব্র্। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেড্য। মোক্ষা রানি মা শুচঃ ॥ 
(গীতা ১৮1৬৬) 
“ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ বশ্চান্মি তত্বতঃ। 
ততো মাৎ তত্বতো। জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্‌॥” 
(গীতা ১৮৫৫) 
“ছতিযাং সততঘুক্তাপাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্‌। 
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপবাস্তি তে॥ 
তেষামেবান্ুকম্পার্থমহমচ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥” 
(গীতা ১০।১*-১১) 
«আমাতেই মন অর্পণ কর, আমারই ভক্ত হও, 


আমারই ভজনা কর, আমাকেই নমস্কার কর, আমারই 
সেবায় রত থাক---এই প্রকারে আপনার আত্মধকে আমার 


৮  শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


সহিত যুক্ত করিতে পারিলেই, আমাকে প্রাপ্ধ হইবে,__ 
আমার সহ্ছিত্ত মিলিত হইবে ।” 

“বাহার! মদগতচিত্, যাহারা আমাতেই প্রাণ সমর্পণ 
করিয়াছেন, তাহারা সর্বদ| আমার কথ! কীর্তন করিয়া, 
আমার গুণগান করিয়া এবং পরস্পরকে আমার কথা 
বুঝাইয়৷ দিয়, পরম গ্রীতি লাভ করেন, এবং অবশেষে 
নিরতিশয় সখ লাভ করেন ।" 

“হে পরস্তপ অজ্জবন! অনন্য! ও অব্যভিচারিণী ভক্তি- 
স্বারাই এবভৃত আমাকে স্বরূপতঃ দেখিতে ও জানিতে পারা 
যায়; এবং অবশেষে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায় । 
অতএব হে পাণ্ডব। যে আমার কশ্ম করিয়া থাকে, 
আমিই যাহার পরম আশ্রয়,_-যে আমার ভক্ত,__যে ভক্ত 
আসক্তিশুন্য এবং সর্বভূতে টৈরভাব-বিরছিত, সেই 
আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে 1” 

“যাহারা সকল কর্ন আমাতে সমর্পণ করিদ্বা, মৎপরাস্ণ 
হুইয়া, অনন্য-ষোগন্পহকারে আমারই ধ্যান করে ও 
আমারই উপাদন! করে, আমি তাহাদিগকে অচিরে ম্ৃত্যু- 
স্কুল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি; কেন না, তাহার! 
কেবল মানত আমাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়াছে। অতএব 
তুমি আঁমাতেই তোমার মন সমর্পণ কর.--আমাতেই 
তোমার বুদ্ধি স্থাপন কর। তাহা হইলে তোমার দেহাস্তে 


উপজ্মণিকা ৷ ৯ 


তুমি নিশ্চয়ই আমাকে প্রার্থ হইবে ও আমাতেই বান 
করিতে পারিবে ।” 

অতএব হে অজ্ছন! তুমি সকল সময়ে আমাকে ম্মরণ 
করিয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, অর্থাৎ স্বধন্ম প্রতিপালন কর। 
কেন না, মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিলে, নিঃনংশয়ে 
আমাকেই পাইবে । হে পার্থ! অভ্যানযোগের দ্বারা যুক্ত 
হইয়। অনন্যগামী চিত্তের সাহাষ্যে দিব্যপুরুষকে চিন্তা 
করিলে, তাহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।” 

“যিনি কাব অর্থাৎ সর্বজ্ঞ, পুরাতন, নিয়স্তা, অণু 
হইতেও অণু, অনি সুক্ষ, সকজের ধাতা, অচিস্তারূপ, 
আদিত্য-বর্ণ, তমসের পরপারে অবস্থিত পুরুষকে মৃত্যুকালে 
নিশ্চল-মনে ভক্তিযুক্ত হইয়, যোগবলে আপনার 
জ্রযুগলের মধ্যে প্রাণ-বাষুকে সুস্থির করিয়া, ধ্যান'করিতে 
পারেন, ক্তিনিই সেই দিব্যপুরুষকে প্রাঞ্চ হন ।* 

* যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্যই নিরস্তর আমাকে স্মরণ 
করেন, নিত্যযুক্ত সেই যোগীর পক্ষে আমি নিরতিশয় 
সলভ হুইয়া থাকি 1 

“হে পার্থ! ধাহার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত--চরাঁচর 
জগৎ ধাহাতে অবস্থিত, সেই সর্বব্যাপী পরমপুরুষকে 
কেবল একমাত্র অনন্ত-তক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়|” 

«আমাকে যে সাধক অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা 


১০ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


সেবা করেন, তিনি ন্রিগুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভূত হইয়। 
থাকেন ৭”? 

“হে অজ্ঞুন! কেবল একম'ক্র অনন্ত! ভক্তি দ্বারাই 
সাধক এবভ্ুত আমাকে ম্বরূপতঃ জানিতে, দেখিতে ও 
আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন।”, 

“যাহারা অনন্তচিস্ত। দ্বার আমার সেবা করিয়। 
থাকেন, সেই সকণ নিত্যযুক্ত সাধকের যোগক্ষেম আমিই 
নিজ হণুকে বহন করিয়া থাকি ।” 

“হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কর, যাহা কিছু 
ভক্ষণ কর, যাহা কিছু হোম কর, যাহা কিছু দান কর, 
যাহা কিছু তপস্ত। কর, তৎ্মমূহত তুমি আমাকে অর্পণ 
করিও ।” 

“দি নিরতিশয় দুরাচার ব্যক্তিও অনন্তভক্তি হ্ইয় 
আমার ভজনা করেন, তাহা হইলে তাহাকে সাধু বলিয়া 
গণন| করিতে হইবে । কেন না, তিনি সম্যক ব্যবসেত 
€( শোভন অধ্যবসাম্-যুক্ত ) তিনি অচিরেই ধন্দায্ম। হইয়া 
নিরস্তর শাস্তি উপভোগ করেন।” 

“আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, 
আমাকেই যজন কর,_-আমাকেই প্রণাম কর। এই 
প্রকারে মদেকপরায়ণ হইয়া যোগযুক্ত হইলে, আমাকেই 
প্রাপ্ত হইবে ।৮ 


উপক্রমণিকা | ১১ 


“আমাকে আশ্রদ্ধ করিয়া! সকল কম্ম করিলে, আমার 
প্রনাদে সনাতন অব্যয়পদ প্রাপ্ত হইবে |”) 

গ্যনি মোছ'বনিষুক্ত হইয়া আমাকে পুরুবোত্তম 
বলিয়া জানেন, তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া সর্বভাবে আমারই 
ভজনা করেন ।” 

“আমাতেই যিনি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তিনি 
আমার প্রপাদে সব্ববিধ সংসার-দুর্গই 'মতিক্রম করিয়া 
থাকেন; অর্থাৎ তিনি মায়াতাত হন।” 

“তুমি সকল ধশ্ম পরি'ভাগ করিয়া কেবল একমাত্র 
আমারই শরণাপন্ন হও । আম তোমাকে সকল পাপ 
হইতে মোচন করিব । তুমি শোক করিও না ।» 

“আমি স্বরূপতঃ যে প্রকারের, ভাহা কেবলমাত্র ভক্তি 
ঘ্বারাই জানা যায়। 'তৎপরে সাধক আমার স্বরূপ অবগত 
হইয়। আহাতেই প্রবেশ করিয়। খাঁকেন।» 

*ধযে সকল সাধক সতত আমাতে অপিত-গিত্ত, এবং 
গ্রীতিপূর্বক আমার ভঙ্গনা করেন, আমি তাহাদিগকে ঈদৃশ 
বুদ্ধিযোগ প্রধান করি, যদ্ঘার। তাহারা আমাকেই প্রাপ্ত 
হন। তাহাদের প্রতি কৃপা-পরবশ হৃইয়1,আমি আত্মভাবে 
অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া, উজ্জল জ্ঞানদ্ীপের হারা 
তাহাদের অক্ঞানান্ধকার দূর করি।” 

উদ্ধত শ্লোকাবলী হইতে ইহ! স্পইই প্রতীয়মান হইতেছে 


১২ আ্রীমদৃভাগবত-্পুরাঁণ ও ভক্তিতত্ব। 


যে, গীতা ভক্তিকেই মায়া-তরণের তরণীরূপে বর্ণনা করিয়া- 
ছেন, এব ভক্তিকে নিরতিশয় মুখ্য স্থান প্রদান করিয়া- 
ছেন? কিন্ত সে ভক্তি জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান-বিবঞ্জিত ভক্তি 
নহে; পরন্ত, সেই ভক্তির সহিত জ্ঞান, কশ্ম ও ধ্যান এক 
অপূর্ব সমন্বয়-স্যত্বে গ্রথিত। এই ত্রিবিধ যোগের সহিত 
ভক্ষি অনুন্যত । জ্ঞানী, জ্ঞানমার্গে বিচরণ করুন -কর্মী 
কর্মমমার্গে বিচরণ করুন --যোগী ধ্যানমার্গে বিচরণ করুন ; 
কিন্ত এই সকল মার্গেই অব্যভিচারণী ভক্তি চাই। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভক্ত সাধক ব৷ ভগবস্তক্তই 
উচ্চতম জ্ঞানের কধিকারী হন। 
“তেষাং সতত-যুক্তানাং ভজতাং গ্রীতিপূর্ববকম্‌। 
দরদামি বুদ্ধিষোগং তং যেন মামুপষান্তি তে ॥” 
(গীতা ১১১০ )। 
ভগবদ্তক্ত শ্রেষ্ঠ কন্মের অধিকারী ; তিনি নিষ্বশ্ম। নহেন-্ 
“মৎকর্ধকন্মংপরমো! মন্তক্তঃ সবজ্জিতঃ | 
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডৰ ॥৮ 
(গীতা ১১1৫৫) 
আবার তগবদ্তক্ত ধ্যানযোগেও বিরত নহেন-- 
“মন্মনা ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্থুু | 
মামেবৈষাসি যুক্তি বমাত্মানং য্পরায়ণঃ ॥% 
( গীতা ৯৩৪ )। 


উপক্রমণিকা । ১৩ 


“€ষ তৃ সর্ববাণি কশ  ময়ি সন্নাস্য মৎপরাঃ। 
অনন্তেনৈৰ যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥৮ 
(গীতা ১২।৬)। 

অতএব গীতার অনুমোদিত ভক্তি জ্ঞান-কর্মম-ধ্যান- 
সমন্বিত ভক্তি । 

এই ভক্তিতত্ব অতিশয় জটিল-_-ইহার প্রকৃত মীমাংস। 
সহজসাধ্য নখে। বিশিষ্টরূপে আলোচন। করিলে প্রতীয়- 
মান হইবে যে, এই ভক্তিতত্বের মূল বীজ ঝা! অঙ্কুর 
উপনিষদে ;-_দর্শনশান্ত্রে ইহার অভাব--মহাভারতেঃ 
গীতাতে ইহ। পল্লবিত । আবার আমরা যখন শ্রামস্ভাগবত 
বিশিষ্টরূপে আলোচন। করিব, তখন দ্রেখিতে পাইব যে, 
এই ভক্তিতত্ব শ্রীমন্ভাগবত-পুরাণে পর্ববতো ভাবে প্রস্ষ,টিতা। 
ভগবান্‌ যেমন সচ্চিদানন্দ, জীবও তদ্রপ সচ্চিদানন্দ । 
প্রভেদ এই যে, জীবের “সৎ-ভাঁব, “চিৎ-ভাব ও “আনন্দ 
ভার অব্ক্ত। কিন্তু ভগবানের তাহ! নহে। তাহার 
এই ভাবগুলি স্ুব্যক্ত। জীবের এই তিনটি ভাবকে 
ক্রমশঃ বিকসিত করিতে হইবে। জীবের যখন আনন্দময় 
ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবে - ষখন তাহার আনন্দময় 
কোষের সম্পূর্ণ বিকাশ হইবে,_-তখনই নির্মল! ভক্তির 
আবির্ভাব হওয়া সম্ভব। এই ভক্তির শিক্ষা--এই ভক্তির 
কথা,_-এ যে আনন্দময় রাজ্যের কথা-_এ য়ে স্কুল জগতের 


১৪ শ্রীমদৃভাগবত-পুরাঁণ ও ভক্তিতত্ব। 


কথ। নয়। স্থুল জগতের ভাবার উহার প্রকৃত অভিব্যক্তি 
হইতে পালে না| তাহ সময়-সময় আমরা ভ্রমপ্রমাদে পতিত 
হই--তাত আন্র অনেক সময়ে, পুরানের প্রকৃত অর্থ 
বোধ করিত পাবি না-এমন কি, পিকৃত 'শর্থই গ্রহণ 
করিয়া থাক। 

আমরা পুর্বোই বলিয়়াছি, ইহার অশ্কর-উপনিষদে 
ইহার অভাব-_দর্শনে ; মহাভারতে ইভার উ্রন্মেম ১ এবুৎ 
পরে দেখিব, শ্রীমন্তাগবত-পুরাণে £হাঁর পরাকাষ্ঠা। 
মহাভারত, শ্রীমন্তগব্দগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাঁণ কেবল 
মাত্র আধ্যায়িক1 বা উপন্যাস বা কনর কল্পনা বলিয়! যেন 
মনে না হয়। আমরা বেদন্যাসের বাঃক্্যই দেখিতে পাই 
যে, মহাভারত এবং শ্রীস্ভীগ্বত পুরা" *সহ্ওক্ম জেদ 
বলিয়া পরিগণিত । 

“ই তিভাস-পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে | 
( ভাগবত ১1৪।২৭)। 

“ইতিহাস ও গ্ুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত ।” 
এবং আরও দেখিতে পাওয়! যায় ষে, শ্রীমস্তাগবত পুরাণ 
সর্ববেদের সার-_ 

“ইং ভাগব্তং নাম পুরা৭ং ব্রহ্মসম্মিতম্‌।% 

€ ভাগবত ১৩1৪০ )। 


উপক্রমণিকা | ১৫ 
“এই ভাগবত পুরাণ ব্রহ্ম-ম ম্মত অর্থাৎ সঞ্কবেদতুল্য 1৮ 
তদিদং গ্রাহয়ামাস স্থতমাত্মবতাং বরমূ। 
সর্ববেদেভিধাগাণাং সারং সাগং সমুদ্ধতঃ ॥ 
( ভাগবত ১৩1৪১ )। 


“মহযি ব্েব্যাস, সর্ববেদ এবং ইতিহাসের সার তত্ব 
উদ্ধার করিয়া আপন পুভ্র ধীরশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে এই 
ভাগবত পুরাণ উপদেশ দিয়াছিলেন ।» 


অতএব দেখিতে পা*য়া যাইতেছে যে, যিনি লোক- 
পরম্পরায় যজ্ঞ প্রচলিত করিবার জন্য এক বেদকে চতুদ্ধা 
বিভক্ত কলিয়াহিংলন--ধাহার কপায় ইতিহাস-পুরাণাদি 
পঞ্চম বেদরূপে পরিণত হইল ধাহার কৃপায় মহাভারতের 
অন্তর্গত ভগবদ্‌-গীতার্ূপ উপনিষদে, ভক্তিসমন্থিত জ্ঞান-কর্ম্ম- 
ধ্যান-যোগের উপযুক্ত শিক্ষা প্রদত্ত হইল, সেই বেদব্যাসের 
কুপাতেই, জগতে পঞ্চম বেদ-স্বরূপ শ্রীমস্ভাগবত-পুর। 
আবিষ্কৃত হইল ; সেই ভাগব্ত-পুরাণ-শ্বব্ধপ কল্পবৃক্ষের ফল 
_-ভক্তি !!! কিরূপ ভক্তি? 
“আত্মারামাশ্চ মুনয়ে। নিগ্রন্থ। অপুযক্তক্রমে । 
কুর্বস্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিখস্ভৃতগুণো হরিঃ ॥”, 
( ভাগবত ১।৭।১০ ) 


যাহারা আত্মারাম--ধাহাদের হৃদয়-গ্রস্থিসমূহ ছিন্ন 


১৬ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


হইয়াছে, এব্প্রকার মুনিগণ, উরুক্রম ভগবানে অহৈতুকী 
ভক্তি করেন। হরির এমনই গুণ--।৮ 


এই ভাগবত শান্তর সর্ববপুরুষার্থ-প্রদায়ক বেদরূপ কল্প- 
বৃক্ষের ফল, শুক-মুখ হইতে গলিত হইয়।৷ ধরণীমণ্ডলে 
অথগ্ুরূপে পতিত হইয়াছে ।» 
“নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলম্‌। 
শুকমুখাদমূতং ভ্রবসংযুতম্‌ ॥১ “ ভগবত ১১1৩) 
অতএব ভাগবত পুরাণ ষে বেদরূপ কক্পবৃক্ষের ফল, 
ইহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না। 


এইবার দেখা যাউক ভাগবত ও ভক্তিতত্ব-সম্বন্ধে 

নৈমিষারণ্যে খষি-প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে স্থন্ কি বলিয়া- 
ছিলেন,_খ'ষরা প্রশ্ন করিলেন, 

“তব খলু পুরাণানি সেতিহাসানি চানঘু। 

আখ্যাতান্যপ্যধীতানি ধর্মশান্ত্রণি যান্যুত ॥ 

যানি বেদবিদাং শ্রেষ্ঠো৷ ভগবান্‌ বাদরায়ণঃ। 

অনোচ মুনয়ঃ সত পরাবর-বিদে। বিঃ ॥ 

বেখ ত্বং সৌম্য তৎসর্বং তত্বতন্ুদনুগ্রহাৎ। 

ত্রয়ুঃ লিগ্বস্ত শিশ্ন গুরবে। গুহৃমপ্যুত ॥ 

তত্র তন্রাঞুসাফুম্মন্‌ ভবতা যদ্‌ বিনিশ্চিতমূ। 

পুংসামেকাস্ততঃ শ্রেয়স্ত্ঃ শংসিতু মহসি ॥ 


উপক্রমণিকা । ১প৭ 


প্রায়েণাল্সায়ুষঃ সভ্য কলাবন্মিন্‌ যুগে জনাঃ। 
মন্দাঃ হথমন্দমমতয়ো মন্দভাগ্য। হাপত্রতাঃ ॥ 
ভূরীপিভূরিকম্মীণি শ্রোতব্যানি বিভাগশহ । 
অতঃ সাধোহত্র ঘৎ সারং সমুদ্ধত্য মনীষয়া | 
ব্রহি ভদ্রায় ভূতানাং েনাত্ব! স্থ প্রসীদতি ॥ 
(ভাগবত ১।১।৬--১১ ১ 
“হে স্ৃত! তুমি মহাঁভাগবতাদি ইতিহাসের সহিত 
পুরাণ এবং ধর্মশাস্ত্র সকল কেবল যে অধ্যয়নই করিয়াছ 
এমত নহে, সে সকলের ব্যাথ্যাও করিয়াছ এবং বিদ্বজ্জঞন- 
গণের অগ্রগণ্য ভগবান্‌ শ্রীবেদব্যাস এবং সগুণ ও নিুণ 
ব্রক্ষবেদী অন্তান্ত মুনগণ যে সমস্ত শান্তর বিদিত আছেন, 
হে সৌম্য! তুমি সেই সেই মহাত্মাদিগের অনুগ্রহে, 
ততৎনমুদার শান্্রও যথার্থকূপে অবগত আছ কেননা, 
গুরুগণ প্প্রেমবান্‌ শিল্পকে অত্যন্ত গুহ বস্তও বলিয়। 
থাকেন। হেস্যত! হে.চিরজীবিন্! তুমি সেই সেই 
শাস্ত্রের পর্যযালোচন। দ্বারা মানবদিগের অব্যভিচারী শ্রেয়ঃ- 
সাধন যাহ নিশ্চয় করিয়াছ, তাহ! আমাদিগকে বল) 
সাধারণতঃ এই কলিষুগে সকল লোকেই প্রায় অল্লায়ু; 
তাহাতে আবার আলম্য-পরায়ণ, নিবু'ন্ধি, বিস্বব্যাকুল 
এবং রোগশোকে উপন্রত । অতএব এই কলিধুগে মানব- 
বুন্দের, বহুকালসাধ্য ভূরি ভূরি শোতব্য শাস্ত্র শ্রবণ দ্বার! 
২ 


১৮  শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


শ্রেয়ঃসাধন নিশ্চয় করিবার সম্ভাবনা নাই এবং সেই 
সকল শাস্ত্রে বহৃবিধ কন্দ মানবগণের অনুষ্ঠেয় বলিয়া উপদিষ্ট 
হইয়াছে, তৎসমুদায়ের সারাসার নিশ্চয় করা স্থুকঠিন। 
অতএব হে সাধো ! লোকদিগের মঙ্গলার্থ, এ বিষয়ে যাহ। 
কিছু সার, তাহাই স্বীয় বুদ্ধির দ্বারা উদ্ধার করিয়া বল, 
যাহাতে আমাদের বুদ্ধি প্রসন্ন হয় ১, 
এই প্রশ্নের উত্তরে সত ষলিতেছেন,-_ 

মুনয়ঃ সাধু পৃষ্টোহহং ভবস্ভির্লোক-মঙলম্‌। 

যৎ কৃত: কৃষ্ণ-সংপ্রখো যেনাত্মা স্থগ্রসীদতি ॥ 

স বৈ পুংসাং পরো ধশ্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে | 

অহৈতৃক্যপ্রতিহত্৷ যয়াত্মা স্থপ্রসীদতি ॥ 

বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ | 

জনয়ত্যাশ্ড বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকমূ ॥ 

ধশ্বঃ স্বন্ুষ্ঠিতঃ পুংসাং ব্ঘকৃসেন-কথাস্থ যঃ। 

নোৎপাদয়েদ্যদি রতিং শ্রমএব হি কেবলম্‌ ॥ 

( ভাগবত ১1২৫--৮ ) 

. পস্ুত প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ করিয়া খবিগণকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিতেছেন,_-““হে মুনিসকল ! আপনার! আমাকে 
উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন। কেননা, কষ্চ-বিষয়ক প্রশ্জ 
লোকের পরম-মঙ্গল-দায়ক; ইহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়। 
তৎপরে স্বত, প্রথম প্রশ্ন, অর্থাৎ সর্বধশ্মের সার ও 


উপক্রমণিকা । ১৯ 


মানবের পরম মঙগল-জনক কি, এই প্রশ্নের উত্তর বনিতে- 
ছেন,-“ধন্ম ছুই প্রকাস--গুবৃর্তিলক্ষণ ও নিবৃন্থিলক্ষণ। 
ইহার মধ্যে যাহা স্বর্গাদিপ্রাপ্তির উপাযস্বরূপ প্রবু ত্তিলক্ষণ 
ধর্ম, তাহাই তপ্পল্প এবং যাহা ভইতে এবণাদি-লক্ষণা 
ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহাই নিবৃত্ব-লক্ষণ পল পঙ্প 
এবং সেই নিবৃত্তিলক্ষণ ধশ্মই মানবের এ্রকান্তিক শ্রেয়ঃ1৮ 

এই নিবৃত্তিলক্ষণ পর-ধন্মকেই সুস্পষ্ট করিবার জন্য 
বলিতেছেন,--“যাহা হইতে ফলাভিসন্ধান-র হিতা-- 
এবং বিশ্বকর্তৃক অপ্রতিহতা, শ্রীক্কষষণে ভক্তি জন্মে, তাহাই 
পরম ধন্ম_তাহাই পরম মঙ্গল। কেননা, তন্দ্বার। চিত্ত 
প্রসন্ন হইয়া থাকে । অধিকন্ত ভগবান্‌ বাস্থদেবে ভক্কি- 
নিহিত হইলে, আশু বৈরাগ্য ও জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং 
সে জ্ঞানে শু তর্কাদি প্রবেশ করিতে পারে না। হে 
ধাধষিগণ! আ্রাহা ধর্ম বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহা হ্বন্নররূপে 
অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তদ্দবারা হরিকথায় রতি না হয়, 
তাহ! হইলে, উহা! কেবল শ্রম মাত্র |” 

ইহাই এঁকাস্তিকী ভক্তি-_ইহাহ ভক্তিতত্তবের মূল সুত্র 
-_এই তত্বই শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইয়াছে। 
আমর! স্ুতবাক্যে আরও দেখিতে পা, 

“বাস্থদেব-পরা বেদ। বাস্থদেব-পরা মখা: | 
বাস্ুদেব-পরো৷ যোগে বাস্থদেব-পরাঃ ক্রিয়াঃ ॥ 


২* শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাঁণ ও ভক্তিতত্ব। 


বাস্থদেব-পরং জ্ঞানং বানুদেব-পরং তপঃ। 
খান্রদেব-পরো ধশ্মে। বাস্থদেব-পরা গতিঃ ॥"; 
(ভাগবত ১২২৮) 
“অতএব মোক্ষ-প্রদত্ব হেতু বাস্থদেবই ভতজনীয়। 

সকল শান্ত্রেররে এই তাত্পর্যয । দেখ, বেদ সকল, বাস্ু- 
দেব-পর, অর্থাৎ বাস্থদেবেই তৎসমুদায়ের তাৎ্পধ্য । 
এবং যজ্ঞ সকল বাহ্থদেব-পর ; কেননা, তাহাতে তাহারই 
আরাধনা হয় । আবার--যোগ, কম্ম, জ্ঞান। তপস্যা 
এবং ধর্ম, ইহাদেরও বাস্থদেবে তাৎপধ্য এবং বাস্থদেবই 
পরম গতি |” অতএব সেই বান্ুদেবে ভক্তিই পরম ভক্তি । 
তাই বলিয়া যেন আমাদের এপ ধারণা না হয় যে, 
শ্রীমত্ভাগবতে কেবল মাত্র অন্ধ ভক্তিরই প্রচার হইয়াছে, 
কেননা আমরা এই শ্লোকের অব্যবহিত পরেই দেখিতে 
পাই, সেই বাস্দেবের স্বরূপ কি এবং তাহার প্রকৃত তত্ব 
কি? একেবারে শ্রুতির পরম তত্ব--বেদাস্তের সার মর্ধব॥ 

“স এবেদং সসজ্জাগ্রে ভগবানাত্মমায়য়া। 

সদনদ্রপয়়া! চাসৌ গুণমধ্যাগুণে| বিভূঃ ॥ 

তয়। বিলসিতেঘেষু গুণেষু গুণবাঁনিব । 

অস্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজ্ভিতম্॥ 

যথা হবহিতো বহি দারুঘেকঃ শ্বষোনিষু। 

নানেব ভাতি বিশ্বাত্বা ভূতেষু চ তথা পুমান্‌ ॥ 


উপক্রমণিকা । ২১ 


অসৌ গুণমযৈর্ভাবৈভ্‌ িস্থক্গেক্দরিঘাআভিঃ। 
ক্বনিম্মিতেবু নির্বিষ্টো ভূউএক্ত ভূতেষু তদ্গুগান্‌। 

( ভাগবত ১২।২৯--৩২) 
«সেই ভগবান্‌ বাস্থদেব প্রথমতঃ কাধ্যকারণাত্মিকা 
গুণময়ী মাজা দ্বারা এই সমস্ত বিশ্বের স্ষ্টি করিয়াছেন; 
অতএব তিনি বিভূ অর্থাৎ সর্বব্যাপক এবং স্বতে। নিগুণ 
হইলেও স্থষ্ট্যা্দি-নিমিত্ত কথন কখন সগ্ণ হইয়া থাকেন। 
তাহার আত্মমায়ার দ্বারা আকাশাদি গুণলকল উৎপন্ন 
হইলে, তিনি তাহাদের অস্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া, এ সকল গণ, 
“আমার অধীন,” ইত্যাকার অভিমান করিয়া, গুণবানের 
যায় প্রকাশ পান; কিন্তু বাস্তবিক তিনি গুণবান্‌ নহেন। 
তিনি চিচ্ছক্তিদ্বার সদাই উতঞ্জিত হইয়া রহিয়াছেন। 
যেমন একই অগ্নি স্বাভিব্যগ্তরক কাষ্ঠাদিতে অবস্থিত 
হইয়া, কাষ্ঠদির তারতম্য-ভেদে নানারূপে দৃষ্ট হন, তদ্রপ 
বিশ্বাঙ্মা ভগবান্‌ প্রাণীদিগের অন্তঃস্থিত হইরা, যোনিগত 
তারতম্য-প্রযুক্ত নাঁনারূপে প্রকাশ পান। সেই ভগবান্‌ 
ধনির্ম্িত, জরায়ূজ, অণ্ডজ, ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ ভূতে 
প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্রিয় এবং মনোরূপ গুণময় ভাব দ্বারা, 

তাহাদের বিষয় সকল শ্বেচ্ছানুসারে ভোগ করেন। 
তাহার ত ম্বর্ূপ এই । তিনি ত নিগুণ, নিরাকার, 
অখণ্ড চৈতন্ত-স্বরূপ ৷ তর্বে কি প্রকারে তাহার প্রতি 


২২ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব । 


সসীম গুণবিশিষ্ট জীবের ভক্তির উদয় হহবে? এই 
সন্দেহ "দূর করিবার জন্ক স্থত বলিতেছেন, 
“ভাবয়ত্যেষ সত্বেন লোকান্‌ বৈ লোকভাবনঃ। 
লীলাবতারাম্ুরতো! দেব-তিধ্যউ-নরাদিষু ॥ 
(ভাগবত ১1২৩৩) 
“লোক-ভাবন ভগবান্‌ সত্বগুণ অবলম্বন করিয়া, দেব 
তিধ্যক-নরাদিতে লীলাবশতঃ যে সকল অবতার গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহাতে অন্ুরক্ত হইয়া, লোক সকলের 
অস্তঃকরণে নানাভাব আবির্ভাব করিয়। দেন । 
আমর! যখন শ্রীমপ্ভাগবন্তে অবতার-তত্বের আলোচনায়, 
প্রবৃত্ত হইব, তখন আমরা এই বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ 
মীমাংসা করিব । উগ্রশ্রবা স্থত এই প্রকার নানাবিধ 
অবতারের মূলস্থত্র লিপিবদ্ধ করিয়া, শ্রীমন্ভাগবত পুরাণের 
মাহা ত্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বলিতেছেন, 
“ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ত্রহ্মসন্মিতমূ। 
উত্তমশ্রোকচরিতং চকার ভগবানৃষিঃ। 
নিশশ্রেয়সার লোকস্য ধন্যং স্বস্তায়নং মহৎ | 
তদিদং গ্রাহয়ামাস সথৃতমাত্মবতাং বরম্‌। 
সর্বধবেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধতম্‌॥ 
সতু সংশ্রাবয়ামাস মহারাজং পরীক্ষিতম্‌। 
প্রায়োপবিষ্টং গঙ্গায়াই পরীতং পরমর্ষিভিঃ ॥ 


উপক্রমণিক। | ২৩ 


কষে স্বঘা [পগতে ধন্মজ্ঞানাধিভিঃ সহ ॥ 

কলৌ নষ্টদৃশামেষ পুরাণার্কোইধুনোদিতঃ ॥ 

তত্র কীর্তয়তে। বিপ্রা বি প্র্ষে ভররিতেজসঃ । 

অহঞ্চধ্যগমং তত্র নিঝিষ্টন্তদ্থ গ্রহাঙ্চ। 

পোহ্হং বঃ আবদ্িষ্যামি বথাধীতং যথামতি ॥”, 

( ভাগবত ১1৩।৪০-৪৩ ) 
হে খধিগণ! আমি আপনাদের সমক্ষে এই ভাগবত 

পুরাণ বলিতেছি। ইহা ব্রহ্ম-সম্মিত অর্থাৎ সর্ববেদতুল্য । 
ইহাতে ভগবান্‌ উত্তম-শ্রোকের চরিত্র বর্ণিত আছে। 
মহযি বেদব্যাস লোকদ্িগের মঙ্গলার্ধে এই শান্তর প্রণয়ন 
করেন; অতএব ইহা সব্বপুকঘার্থ-প্রাপক এবং পরম মঙ্গ স- 
জনক ও সর্বশ্রেষ্ঠ । মহষি বেদব্যান এই শাস্ধে সমগ্র 
বেদ এবং ইতিহাসের সার উদ্ধার করিম, স্বীয় পুত্র 
ধারশ্রেষ্ঠ শুকদেবকে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং মহারাজ 
পরীক্ষিৎ যখন পবিত্র-সলিলা ভাগীরথীর তীরে খষিগণ- 
পরিবেষ্টিত হইয়া প্রাণ-ত্যাগার্থ অনশনে উপবিষ্ট “ছিলেন, 
তখন শুকরেব এই শান্তর তাহাকে শ্রবণ করান। ভগবান 
শ্রীকষ্ণ ধন্ম-জ্ঞানা্দির সহিত স্বধামে উপগত হইলে,কলিধুগে 
সকল লোকেরই চক্ষু অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় 
বিনষ্-প্রায় হইয্বাছিল ; এ মময়ে এই পুরাণরূপ দিবাকরের 
উদয় হয়। হে বিপ্রগণ! বিপ্রধি শুকদেব সেই স্থানে এই 


২৪ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


পুরাণ আরম্ভ করিলে, আমি তাহার অন্থুগ্রহে তথায় নিবিষ্ট 
হইয়া তাহারই সকাশাৎ ইহা অবগত হইয়াছি। আমি 
যে প্রকার অধ্যয়ন করিয়াছি এবং আমার যাদৃশী বুদ্ধি, 
তদনুসারে আপনাদিকে শ্রবণ করাইব।” 

এই স্থান হইতেই শ্রীমন্তাগবত পুরাণের আরম্ত। 
শ্রীমন্ভাগবত পুরাণ সর্ববেদাত্মক। মহষি বেদব্যাস এই 
শান্্র প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথমে আপন পুত্র পরমহংস 
শুকদেবকে এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করান, এবং শুকদেব 
মহারাজ পরীক্ষিংকে, তাহার প্রায়োপবেশনকালে এই 
শান্তর শ্রবণ করান। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বধামে গমন 
করেন, তখন তাহার সহিত সমগ্র ধর্শ ও জ্ঞান অপসারিত 
হইয়াছিল; তাই কলির প্রারন্তে ব্যাসদেব এই শাস্ত্রের 
প্রণয়ন করেন এবং মহাত্মা সত সেই ভাগবত শান্তর 
নৈমিষারণো খধিদিগের নিকট ব্যাথ্য| করিয়াছিলেন । 

তৎপরে সেই নৈমিষারণ্যে ধষি-সংঘের মধ্যে ঝথেদী 
শৌনক খধি মহাত্া স্থতকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন 
করিলেন,--. 

“কস্মিন্‌ যুগে প্রবৃত্তেয়ং স্থানে বা কেন হেতুনা। 

কুতঃ সঞ্চোদিতঃ রুষ্ণঃ কৃতবান্‌ সংহিতাং মুনিঃ ॥ 

( ভাগবত ১৪1৩) 
“হে সত! কোন্‌ যুগে এই ভাগবত কথা-প্রবৃত্ত 


উপক্রমণিকা । ২৫ 


হয়? মহষি বেদব্যাস মগাভারতাদি ভূরি ভূরি ধর্্শান্ত্ 
প্রণয়ন করিয়াছিলেন, আবার কি কারণে ভগবত) সংহিতা 
প্রণয়ন করিলেন ? এ বিষয়ে তাহার প্রবর্তক কে? এবং 
কোন্‌ স্থানেই বা ইহা সংগ্রহ করেন ?” 

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তর শ্রীমন্তাগ- 
বতের প্রথম স্বন্কের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে অতি বিস্তৃত 
রূপে বণিত আছে। ভ্রেতাযুগের অবসানে দ্বাপরষুগ 
গ্ুবৃত্ত হইলে, পরাশর খষির গুরসে, বস্থকন্য। সত্যবতীর 
গর্ভে মহাযোগী বেদব্যাম জন্মগ্রহণ করেন। একদিন 
তিনি অতি প্রত্যুষে সরন্বতী নদীর পবিত্র সলিলে 
সানাদি সমাপন করিয়া, শুচি হইয়। বদদরিকা শ্রমে একাগ্র- 
চিত্তে উপবিষ্ট ছিলেন। তৎকালে খধিবরের অস্তরে 
নানাবিধ চিন্তার উদয় হইয়াছিল । তিনি অতীত ও অন!- 
গতদরশী এবং সর্বজ্ঞ । কালের গতিবশতঃ পৃথিবীতে যুগ- 
ধশ্নে ব্যতিক্রম উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া, তিনি মনে মনে 
চিন্তা করিতে লাগিলে ন,--সকল বর্ণের ও সকল আশ্রমের 
মঙ্গল সাধন কি প্রকারে হয়। অনেক চিন্তার পর, লোক- 
পরম্পরায় যজ্জ প্রচলিত করিবার জন্য তিনি এক বেদকে 
চতুর্ধা বিভক্ত করিলেন। এই চারি ভাগকে, খক্‌, 
সাম, যজুঃ ও অথর্ব বলিয়া অভিহিত করিলেন এবং 
ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ বলিয়া পরিগণিত হইল। 


২৬ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


পূর্বে অতিশয় মেধাবী লোকে বেদনকল ধারণ করিতে 
পারিত্ন ; কিন্তু অল্লবুদ্ধি লোক সকল তাহা যেরূপে ধারণ 
করিতে পারে, তদ্রপেই বেদব্যাস বেদসকল সংগ্রহ 
করিলেন এবং স্ত্রী-শূতদ্রা্দির জন্যও মহাভারত আখ্যান 
রচন। করিলেন। এইব্প সাধারণ হিতকর কাধ্যের দ্বার! 
জীবদিগের মঙ্গল সাধনে সর্ববদ প্রবৃত্ত থাকিলেও বেদ- 
ব্যাসের হৃদয়ে শাস্তির উদ্ভব হইল ন।। তখন একদিন 
অতিশয় অপ্রসন্-মনে সরস্বতী নদীর তীরে নিজ্জন স্থানে 
শুচি হইয়া অবস্থান পূর্ববক মনের অগ্রসন্নতার হেতু কি,এই 
বিষয়ে বিতর্ক করিয়া বলিতে লাগিলেন,_“আমি উন্ধম- 
রূপে ব্রত ধারণ করিয়া, বেদ, অগ্নি ও গুরু ইহাদের যথো- 
চি পুজা করিয়াছি এবং অকপটে তাহাদের অনুশাসন 
গ্রহণ করিয়াছি ; আর মহাভারত রচন!চ্ছলে লোকৃহিতার্থ 
বেদার্থও প্রদর্শন করিয়াছি, তাহার দ্বার! স্ত্রী-শুদ্রাদিও 
ধন্মাদি দেখিতে পাইবে । কিন্তুকি পরিতাপের বিষয় ! 
তথাপি আমার আত্ম! বস্ততঃ সেই সচ্চিদধানন্দে পরিপূর্ণ 
হইয়াও, হীনরূপে প্রকাশিত হইতেছে ! এ প্রকার কেন 
হয়? পরমহংস-প্রিয় ষে ভাগবত ধন্ম, তাহা বাহুল্যক্ূপে 
নির্ধারণ কমি নাই, তাহাতেই কি মনের অসস্তোষ 
ক্ইতেছে। ফলত: তাহাই ভগবানের প্রিয় ।” 

বেদব্যাস ষখন এইরূপ বিবিধ প্রকারে আপনাকে হীন 
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বোধ করিয়া খেদ করিতেছেন, এমন সময়ে তাহার আশ্রমে 
মহর্ষি নারদ সপ্রস্বর-সমন্িত দেবদত্ত বীপায় মুজ্ছ্নাপূর্ববক 
হরিকথা গান .করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন । দেঁব- 
পৃজ্য নারদকে দেখিয়া বেদব্যাস সহসা গাত্রোখান- 
পুর্বক যথাবিধি তাহার পূজা করিলেন। তখন নারদ 
সমীপোপস্থিত বেদব্যাসের প্রতি অবলোকনপুর্ববক ঈষদ্ধাস্য 
করিয়া বলিলেন, 

«পারাশধ্য মহাভাগ ভবতঃ কচ্ছচিদাত্মন। | 

পরিতৃষ্যতি শারীর আত্মা মানস এব বা 

জিজ্ঞাসিতং স্সম্পন্নমমপি তে মহদ্ডূতম্‌। 

কৃতবান্‌ ভারতং যন্ত্র সর্বার্থপরিবুংহিতম্‌ ॥ 

জিজ্ঞাসিতমধী তঞ্ ব্রন্ম যত্তৎ সনাতনম্‌। 

তথাপি শোচস্তাত্মানমকতার্থ ইব প্রো ॥ 

( ভাগবত ১।৫।২-৪ ) 
“হে পরাশর-নন্দন ! হে মহাভাগ্যবান্‌ বেদব্যাস ! 

তোমার শরীরাভিমানী আত্মা শরীর দ্বারা এবং মনোভি- 
মানী আত্ম। মনের দ্বারা পরিতুষ্ট আছে, যে সকল 
ধশ্মাদি জানিবার জন্য তোমার ইচ্ছা! ছিল, ধোঁধ হয় সে 
সকল তোমার সম্যক্রূপে জ্ঞাত ও অনুষ্ঠিত হইন্নাছে। 
কারণ, তুমি সর্ধধন্ম-পরিবৃংহিত অতি অদ্ভূত মহাভারতা- 
খ্যান বর্ণন করিয়াছ । আর নিত্য ব্রন্মের যে স্বরূপ, তাহাও 


২৮  শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাঁণ ও ভক্তিতত্ব। 


তুমি বিচার করিয়াছ এবং তাহাকে প্রাপ্ত হইয়াছ। 
তথাপি আপনাকে অকৃতার্থের শ্ায় বোধ করিরা। কি জন্য 
শোক করিতেছ ?” 
নারদের এই বাঁক্য শ্রবণ কৰিয় বেদব্যাস কহিলেন, 
--“আপনি যাহ! যাহ আজ্ঞ| করিলেন, তাহা স্থসম্পন্ন 
বটে, তথাপি আমার চিত্ত যে কেন প্রসন্ন হইতেছে না, 
ইহার কারণ নিশ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। 
আপনি ব্রহ্মার সন্তান এবং মহাবুদ্ধিমান।) অতএব 
আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, ইহার কারণ বলুন” 
তখন মহষি নারদ বলিলেন,__ 
“ভবতাহুদিতপ্রায়ং যশে। ভগবতোহমলম্‌। 
যেনৈবাসৌ ন তৃষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্‌॥ 
যথা ধণ্ধাদয়শ্চার্থা মুনিবধ্যানুকীন্তিতাঃ | 
ন তথা বাস্থদেবস্য মহিম। হানবর্ণিতঃ ॥ 
( ভাগবত ১1৫।৮-৯) 
বেদব্যাসের এইরূপ প্রার্থনা জানিয়া নারদ কহিলেন, 
_“তুমি ভগবানের শিশ্মল যশঃ প্রায় বর্ন কর নাই। 
ভগবানের যশোবর্ণন ব্যতিরেকে, কেবল ধশ্মাদি আচরণ 
করিলে, তাহাতে ত্বাহার পরিতোষ হর না। অতএব 
ভগবদ্ষশোবর্ণন বিনা যে ধন্মাদ্রি জ্ঞান, তাহাই তোমার 
ন্যুনতা । হে মুনিশ্রেষ্ট ! তুমি শ্বকৃত গ্রন্থে যেমন ধর্মাদির 
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কীর্তন করিয়াছ, বাস্তদেবের মহিমা তদ্্রপ প্রধান-ভাবে 
বর্ণন কর নাই 1৮ 
তাই মহধি নারদ বেদব্যাপকে উপদেশ দিলেন,__ 
অথেো মভাভাগ ভবানমোঘদূক 
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রভঃ | 
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধ-মুক্তয়ে 
সমাধিনানুম্মর তদ্ণিচেষ্টিতম্‌ ॥” 
€( ভাগবত ১1৫১৩) 

“হে মহাভাগ বেদব্যাস! তুমি যথার্থদর্শী, নির্মল- 
যশ্বী, সভ্যপরায়ণ এবং শমদমাদি ব্রত ধারণ করিয়াছ ; 
এখন মায়াবন্ধ-বিমোচন-নিমিন্ত, একা গ্রচিন্তে উক্ষক্রম 
ভগবানের লীলা ম্মরণ পুর্ববক বর্ণন কর ।” 

আমর] নারদ-বচনে আরও দেখিতে পাই»-- 

“ততোহন্তথ। কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ 
পৃথগৃশস্তৎ্কত-রূপনামভিঃ। 
ন কহিচিৎ কাপিচ ছুঃস্থিত। মতি- 
লভেত বাতাহত-নৌরিবাম্পরম্‌ ॥ 
ভুগুপ্নিতং ধন্মকৃতেইনুশাসতঃ 
্বভাব-রক্তস্ত মহান্‌ ব্যতিক্রম | 
য্দ্বাক্যতো ধন্ম ইতীতরঃ স্থিতো 
ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ 


শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব । 


বিচক্ষণাহুদ্যাহতি বেদিতৃং বিভো- 
রনস্তপারস্য [নবুত্ততঃ স্থখম্‌। 
প্রবর্তমানস্য গুণৈরন!ত্মন- 
স্ততো। ভবান্‌ দশয় চেষিতৎ বিভে। । 
ত্যক্ত। অধম্মং চরণান্বু্ং হরে- 
ভজন্নপক্কোহথ পতেত্ততে] যদি । 
যত্র ক ব৷ ভদ্র মভূদমুষ্য কিং 
কে বার্থ আপ্তে ভজ তাং ম্বধশ্মত; ॥ 
তস্যৈব হেতে।1ঃ প্রযত্ডেত কে! বিদে। 
ন লভ্যতে যদ্‌ ভ্রমতভামুপধ্যধঃ । 
তল্পভ্যতে ছুঃখবদন্যতঃ স্থখং 
কালেন সব্বক্র গভীর-রংহস!। 
ন বৈ জনে জাতু কথঞ্চনা ব্রজে- 
নুকৃন্দ-সেব্যন্তবদঙগ সংস্থতিম্‌। 
স্মরন্মুকুন্দাজ্ব,্যপগুহনং পুন- 
বিহাতুমিচ্ছেম্ন রসগ্রহে। জনঃ ॥ 
ইদংহি বিশ্বং ভগবানিবেতরো 
যতো জগৎস্থাননিরোধ-সম্ভবাঃ। 
তদ্ধিত্ব়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে 
প্রদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদশিতম্‌ ॥ 
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ত মাত্মনাত্মানমবে্হামোঘদৃক্‌ 
পরস্য পুন: পরমন্তি নঃ কল'ম্‌॥ 
অন্জং প্রজ্াতং জগতঃ শিবায় তৎ 
মহানু ভাবাভ্যুদয়োইধিগণ/তাম্‌ ॥ 
ইং হি পুংসস্তপসঃ শ্রুতস্য বা 
খিষ্টস্য স্ক্তস্য চ বুদ্ধদতয়োঃ | 
অবিচ্যুতোহর্থঃ কবিভিনিরূপিতে। 
যছুত্বমশ্লো ক গুণান্থবর্ণণ্ম্‌ ॥ 
( ভাগবত ১1৫1১৪-২২) 
উর্রক্রম ভগবানের লীলা হইতে পৃথগর্শা হইয়া 
প্রকারান্তরে যদি অন্য কোন অথাস্তর বর্ণন করিতে ইচ্ছাকর, 
তাহাহইলে তোমার মতি বিবক্ষিত বূপনামে অবস্থিত 
হইয়া, বাযুদ্ধার] ঘৃপ্যমান নৌকার স্তায় কখনও কোন 
বিষয়ে স্থিরতর স্থান প্রাপ্ত হইবে না॥ অতএব হে 
ব্যাথ! তুমি হরিষশঃপ্রাচুধ্য বর্ণনা ভাবাদিতে ষে ধর্ম 
বর্ণন করিয়াছ, তাহা! তোমার অকিঞ্চিংকর; প্রত্যুত 
বিরুদ্ধই হইল । কারণ ম্বভাবতঃ কাম্য কর্মাদিতে অনুরাগী 
পুরুষের পক্ষে তুমি নিন্দনীয় কাম্য কর্দদাদিই ধর্দার্থে 
অন্থশাসন করিয়াছ, ইহাতে তোমার মহ! অন্তায় হইয়াছে ; 
যেহেতু তোমার বাক্যে বিশ্বাস করিয়া, ইতর ব্যক্তিগণ 
কাম্য কন্মাদ্দিকেই মুখ্যধশ্মরূপে স্থির করিবে। তত্ব্ের। 


৩২ শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


বা তুমি স্বয়ং নিবারণ করিলেও আর মানিবে না। বিচক্ষণ 
বা অর্তি নিপুণ কোন কোন ব্যক্তি সর্বক্রিয়্া-নিবৃত্তির 
দ্বার অনস্তপার বিভু পরমেশ্বরের নিবিকল্পস্থণ-স্বরূপ 
জানিতে পারেন, কিন্ত অবিচক্ষণের তাহ! জানিবার ট্টপায় 
নাই। অতএব সত্বাদি গুণ ছার! প্রবুন্ত দেহাভিমাণী 
জনকে ভগবানের লীল। দর্শন করাও । স্বধম্ম ত্যাগ পূর্ব 
হরিচরণান্থজ ভজন করিয়া কোন ব্যক্তি যদি অপক 
দশাতেই তাহা হইতে ভ্রষ্ট বা মৃত্যু প্রা্থ হয়, তথাপি 
তাহার কি কখনও স্বধশ্ম ত্যাগ নিমিত্ত অমঙ্গল অর্থাৎ নাচ 
যোনি প্রভৃতিতে জন্ম লাভ হয়? কদাপি হয় না; আমরা 
শ্রীমত্তগবদ্গীতাতে এই তত্বের আভাস পাই-- 

“সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ; 

অহং ত্বাং সর্ববপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ ৮ (১৮৬১ 
আর হর্িচরণাবিন্দের ভজন ব্যতিরেকে কোন স্বধর্ম 
পালন দ্বার কোন্‌ ব্যক্তিই বা অর্থলাভ করিয়াছে? 
উদ্ধে ব্রন্দলোক ও নিয়ে স্থাবরলোক পধ্যস্ত ভ্রমণ করিয়াও 
যাহা পাওয়। যায় না, তাহারই নিমিত্ত যত্ব করা পণ্ডিত 
ব্যক্তির কর্তব্য। . বৈষয়িক মুখ প্রাক্তন কর্মবশতঃ 
যথাকালে চেষ্টা ব্যতীত ও দুঃখের ন্যায় সর্বত্রই লাভ 
হইয়া থাকে । মুকুন্দসেবী জন সাধনভ্রষ্ট হইয়া কু-যোনি 
গত হইলেও কম্মীর ন্তায় কদাচ সংসার প্রাপ্ত ভয়েন না 
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কারণ রসগ্রহ হওনাত, মুকুব্ব-রবারবিন্দের আলিদন- 
লব্ধ স্মরণ কণ্ঠতে করিতে তাহার আর &্লেই চরণ 
পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা! হয় না। এই হিশ্বই 
ভগবান্-_-তিণন বিশ্ব হইতে ভিন্ন কিন্তু বিশ্ব তাহ! 
হইতে পৃথক নম্ব। যেহেতু ভগবান হইতে বিখের 
উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় সাধিত হইতেছে। হে বেদব্যাস! 
তুমি ত এ পমুধপই জ্ঞাত আহ, তথাপি তোম।কে 
একদেশ মাত্র শ্রবদ করাইলাম। হে অমোঘদশিন্‌! 
পরমপুরুষ পরমাত্মার অংশদ্বরূপ আত্ম! অঙ্গ হইলেও 
জগতের মঙ্গলনাধন জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, 
ইহ! তুমি শ্বরং জান ঃ অতএব মহানুভব ভগবানের পরাক্রম 
অর্থাৎ লীগা অধিকন্ধপে নিরূপণ কর। ! ঠিক এই তত্বই 
ভগবান্‌ গতাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন». 

অগোহুপি সন্নব্যক্াত্ম। ভূতানামীশ্বরোহপি সন্। 

প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্তবাম্যাত্ম মাঁরয়। |” 

(গীতা ৪8৬)1] 

উত্তমশ্ত্লোক হরির যে গুণাজবণন, তন্বরর্শী পপ্ডিতেরা 
তাহাকেই তপন্তা, বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, মণ্ধপাঠ, জ্ঞান এবং 
দান, এই সঞ্ল কর্মের নিত্যফল বলির! নিদ্ধারণ 
করিয়াছেন। 


নারদ বেদব্যাসকে এই গুহা উপদেশ প্রদান করিয়া, 
শত 


৩৪  ভ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভূক্তিভত্ব। 


তিনি যে পূর্বজন্মে বেদবাদী ব্রাহ্ষণদিগের এক দাসীর 
পুত্র ছিলেন, এবং সাধুসঙ্গ-বশতঃ, বাল্যচাপলা এবং 
বাল্য-ক্রীড়া ও লোভাদি-বজ্্রনপূর্বক ইন্জ্রিয় সকল সংযত 
করিয়া, প্রতিনিয়ত বুষ্কথ শ্রবণ করিতে করিতে অবশেষে 
তীহার যে শ্রীকষ্ধে পরম প্রেম ও রতি উপজাত হইয়াছিল, 
তাহাই বর্ন করিলেন। অনস্তর তিনি এইরূপে দৃঢ়-ভক্তি- 
*ম্পন্প, বিনয়যুক্ত, নিষ্পাপ, শ্রদ্ধান্বিত এবং সংতেন্্িয় হইয়া 
যোগীদিগের অন্ুচর হইয়া বিচরণ কন্িতে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিক্কেন এবং সেই সকল যোগিগণ ক্কপাপরবশ হইয়া, 
তাহাকে গুহজ্ঞানও প্রন করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ণন। 
করিলেন। এই প্রকারে সর্বকর্ম অর্পণ করায়, তাহার 
আধ্যাত্মিকাদি পাপন্জয়ও বিনষ্ট হইয়াছিল ।--নারদ এই 

কথা বলিয়া অবশেষে বেদব্যাসকে আদেশ করিলেন, 

“তমপ্যদভ্রক্রতবিশ্রাতং বিভে | ! 
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুত্ূৎপিতম্‌। 
প্রখ্যাহি হঃখৈমুহুরদ্দিতাত্মনাং 
ধকেশ-নির্বাণমুশস্তি নান্তথ| ॥৮ 

( ভাগবত ১11৪৪) 
“ছে ব্যাসদেব! তুমি মহাযশম্বী বিতু পরমেশ্বরের 
যশ: প্রকষ্টরূপে কীর্তন কর, তাহাতেই পণ্ডিত সকলের 
বুভৃৎস৷ অর্থাৎ জ্ঞানেচ্ছা সমাপ্ত হয়। তদ্বযতীত বারংবার 


উপক্রমণিকা । ৩৫ 


হুঃসহ দুঃখে পীড়িত জীবসকলের কেশ নিবারণের অন্য 
কোন উপায় নাই।” 
এইরূপ উপদেশ দিয়! নারদ ততপরে আপনার জন্ম 
ও কর্্দমসকল কেদব্যাসের নিকট বর্ণন করিলেন ও কি 
গ্রকারে যে তাহার ভগবদ্দর্শন লাভ হইয়াছিল, তাহাও 
ষথাযথরূপে বর্ণন করিলেন। তৎ্পরে যথাকালে তাহার 
প্রাক্তন দেহ ত্যাগ হওয়ায়, তিনি ভগবানের সহিত 
সম্মিলিত হইয়াছিলেন এবং গ্রলয়াবসানে, ভগবান্‌ যখন 
যোগনিত্রা হইতে উখিত হইয়া পুনর্বার স্থষ্টি করিবার 
ইচ্ছা করিলেন, তখন তাহার ইন্জ্িগণ হইতে মরীচি, 
অত্রি, অঙ্গিরা গভূতি খধিগণ জন্মগ্রহণ করিলেন এবং 
তৎসঙ্গে কাহারও পুনরায় জন্ম হইল। তদবধি অখণ্ড 
্রহ্মচরধ্য ধারণ পূর্বক মহাবিষ্ণর অনুগ্রহে, তিনি ভ্রিলোকের 
অন্তরে ও *বাহো পর্যটন করেন--কোন স্থানেই তাহার 
গন্ভির ব্যাথাত নাই । তিনি শ্বরত্রচ্দে অর্থাৎ সপ্তশ্বরে 
দেবদত বীণার মুচ্ছ ন। পূর্বক হরিগুণ গান করিতে করিতে 
সর্বত্রই গমন করিয়া থাকেন | এই বলিয়া! তিনি বেদব্যাসের 
সমক্ষে আরও গুহা হইতে গুহাতম সত্য প্রকটিত করিলেন। 
"্ষ্মাদ্বিভিরোগপথৈঃ কামলো ভহতো মুন্থঃ | 
সুকুদ্দসেবয়! যদ্‌বৎ তথাদ্ধাত্মনি শাম্যতি 1” 
(ভাগবত ১:৬।৩৫) 


৩৬ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত্ব। 


“নিয়ত কাম লোভে আসক্তচিত্ত ব্যক্তি, মুকুন্দ-সেব! 
দ্বারা ধেরূপ সাক্ষাৎ শমত! প্রাপ্ত হয়, যম-নিয়মাদি 
যোগপথ দ্বার আত্মার 'তদ্রপ শান্তি হন না”, 


বাসবীনন্দন বেদব্যাসের সহিত এইব্দপ সম্ভাষণ 
করিয়া, সর্বজ্ঞ ডগবান্‌ নারদ বাণাযত্ত্র হবিকথ। গান 
করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে গমন করিলেন। 


“এবং সম্ভাঁষ্য ভগবাম্নারদে! বাসবীন্গতম্‌। 
আমন্ত্য বীণাং রণয়ন্‌ যযৌ যাদৃ?চ্ছিকো মুনিঃ ॥ 
( ভাগবত ১৬1৩৭ 


নারদ অন্তহিত হইলে, ওগবান্‌ বেদব্যাস যাহ! 
কহিলেন, তাহ আমর! ভ।গপতের নিম্নলিখিত গ্লেকগুলি 
হইতে সম্যক অবগত হইতে পারি__ 

গ্ত্রন্মনগ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে । 

শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত খষীণাং সত্রবর্ধনঃ ॥ 

তশ্মিন্‌ স্ব আশ্রমে ব্যাসে! বদরীষগুমণ্ডিতে । 

আলীনোহপ উপস্পৃশ্ত প্রণিন্ধো মনঃ স্বয়ম্‌ ॥ 

ভক্তিযোগেন মনসি সমাকু প্রণিহিতেহমলে । 

অপশ্যৎ পুকরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রগাম্‌ ॥ 

যয়া সম্মোহিতো৷ জীব আত্মানং ভ্রিগুণ আবকম্‌। 

পরোহপি মনুতেহনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্ততে ॥ 


উপক্রমনিকা ৩৭ 


অনর্থোপশমং সাক্ষান্তক্তিযোগমধোক্ষজে | 

লোকশ্যাজানতে বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতা্॥ 

যস্তাং বৈ শ্রদ্মমাণায়াং কষে পরমপৃরুষে | 

ভক্তিরৎ্পদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা ॥ 

স সংহিতাং ভাগবতীং কত্বান্তক্রম্য চাত্মজম্‌। 

শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনি ॥ 

(ভাগবত ১.৭।২৮) 

্রহ্মনদী সরম্বতীর প্রসিদ্ধ পশ্চিম তীরে, খষি সকলের 
ঘজ্ঞবুদ্ধিকর শম্যাপ্রান নামে যে প্রসিদ্ধ আশ্রম আছে, 
বদরীবৃক্ষ-সমূহ-শোভিত সেই আশ্রমে ভগবান্‌ বেদব্যাস 
উপবেশনপুর্ধক আচমন করিয়া সমাধি দ্বারা ঈশ্বর-চিন্তায় 
নিযুক্ত হুইলেন। ভক্তিযোগ দ্বারা নির্মল চিত্ত সম্যকৃ- 
রূপে স্ুস্থির হইলে, প্রথমতঃ পূর্ণস্ববূগ পুরুষ, তদনস্তর 
তদ্ধীনাশ্মায়া, তাহার দর্শনগোচর হইলেন। অপর যে 
মজায় সংমোহিত জীবসকল স্বয়ং জ্ঞানাতীত হইয়াও 
আপনাকে ব্রিগুণাত্মক জ্ঞান করে, এবং গুণকৃত কর্তৃতাদি 
প্রাপ্ত হয়, তাহাও দেখিতে পাইলেন। অপিচ অধোক্ষজ 
ভগবানে যে ভক্তিযোগ করিলে, অনর্থের উপশম হয়, 
তাহাও দৃষ্টিগোচর হইল। এই সকল স্বয়ং অবলোকন; 
করিয়া, অজ্ঞ লোকদিগের হিতার্থ এই শ্রীমন্তাগবতরূপ 
সাত্বতসংহিতা রচন৷ করিলেন। এই সংহিত| শ্রবণ 


৩৮  শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভূক্তিতত্ব । 


করিলে, পরমপুকষ শ্রীকষ্ে, শোকমোহভয়নাশিনী ভক্তি 
উৎপন্ন হ%। তিনি এই সংহিত1 রচনা করিয়া, এবং 
যথাক্রমে ইহার শ্লোক সকল সংশোধিত করিয়া, 
বিষয়-তৃষ্ণারহিত হ্বপুত্র শুকদেবকে প্রথমতঃ অধ্যয়ন 
করাইলেন।” 
এই শ্রীমস্ভাগৰত পুরাণ পাঠ করিলে) ইহাই প্রতিপন্গ 
হুইবে যে, উপনিষদে ভক্তিতত্বের বীঞ্জ বা এস্কুর ,-- 
প্যস্ত দেবে পরা। ভ্তিরধথ। দেখে তথা গুরৌ।” 
(শ্বেতাশ্বতর উপ) 
গীতাতে ইহার উন্মেষ ;-- 
“সর্ববধশ্মান্‌ পরিত্যঙ্জ্য মামেকং শরণং ব্রক্ন। 
অহং ত্বা! সর্ববপাপেভ্যে। মোক্ষযিষ্যামি মাশুচঃ ॥ 
(গীতা ১৮।৬৬) 
শ্রীমস্ভাগবতে নারদবাক্যে ইহার অবসান $--- 
এবং নৃণাং ক্রিয়াষোগাঃ সর্ব্বে সংস্তিহেতবঃ | 
তত্র বাত্মবিনাশায় কল্সস্তে কল্িতাঃ পরে ॥ 
€ ভাগবত ১৫1৩৪) 
“যে সকল কর্ম মন্য্যদিগের সংসারের হেতু হয়, 
তৎসমস্ত পরমেশ্বরে অর্পিত হইলে, আত্মবিনাণের অর্থাৎ 
কর্মনিবৃত্তির নিমিত্ত লামধ্য হয়।” 
ঈশ্বরে কম্ব সমর্পিত হইলে, তদ্ব(রা প্রথমতঃ মহৎ-. 


উপক্রমণিক । ৩৯ 


সেবায় প্রবৃত্তি, তৎপরে মহত্দিগের কৃপা, তদনস্তর 
ষ্টাহাদের ধঙ্দে শ্রন্ধা, শ্রন্ধ! জন্মিলে ভগবকথ।১শ্র বণেচ্ছ, 
তাহার পর ভগবানে রতি, এ রতির দ্বারা স্ুল সুক্ষ ঢুই 
দেহের জ্ঞান, তাহার পর ভগব্তন্জ্ঞান,। তদনস্তর ভগবৎ- 
কপায় সর্বজ্ন্বাদি ভগবদ্গুণের আবির্ভাব হয়। এইরূপ 
ক্রম প্রদর্শিত হইল। এই প্রকার ভক্তির ক্রম, শ্রীমং 
শ্রীধরশ্বামীর অহুযোনিত। 

“অত্রচ প্রথমং মহৎসেবা। ততন্ততংরুপা। ততস্তদ্ধ দ্ব- 
শ্রন্ধা। ততো ভগবতকথাশ্রবণম্‌। ততে। ভগবতি রতিঃ। 
তয়াচ দেহদ্বঘ-বিবেকাত্মজ্ঞানম্। ততে। দৃঢ়াভক্তিঃ । 
ততোভগবত্বত্বজ্ঞানম্‌। ততস্তত্কশরা সর্ববগ্ষত্ব'দিভগবদ্‌- 
গুণাবিরভাবঃ__ইতি ক্রমে! দর্শিত:1, 

আমরা যথাস্থানে মহধি নারদের ভাক্তহ্ুহ সম্বন্ধ 
আলোচনা করিব। উপস্থিত এই স্থানে নারদ-বাক্যেই 
আমরা এই ভক্তিতত্বের উপক্রমণিকার উপসংহার করিতাম; 
কিন্ত পুরাণের কালনিয় ও বিষদ-নির্ণর ন। করিয়া উপক্র- 
মপিকার শেষ করিলে, ইহা অনপ্পূর্ণ থাকিবে। তাই 
আমর! এই ছুইটি বিষয়ের যথাযথ আলোচনা করিয়া এই 
উপক্রমণিকাঁর উপসংহার করিব । 

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা মহাভারতের অংশ এবং ইহ! উপ- 
নিষদ্‌ ও যোগশাস্ত্র--ইহ! আমর! গীতার পরতো ক অধ্যায়ের 


৪০  শ্রীমদ্ভাভবত-পুরাঁণ ও ভক্তিতস্থ। 


অস্তে দেখিতে পাই--“ইতি শ্রমদ্তগব্দগীতাস্থ উপনিষৎস্থ 
ব্হ্ষবিদ্যায়ং যোগশাস্ত্রে***। ইত্যাদি । শ্রীনস্তাগবত থে 
পারমহংস্যসংহিতা--তাঁহাও আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক 
অধ্যায়ের অস্তভে নিবিষ্ট আছে দেখিতে পাই--“ইত্ভি 
ঞ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্তাং সংহিতায়াম্‌*** 
ইত্যাধি। এই উভয় শান্ত্রই পরম ঘোঁগী বেদব্যাসকর্তৃক 
প্রণীত । এই উভয় শাস্ত্রে কোন প্রকার মত্তদ্বৈধ থাকিতে 
পারেনা । আপাত-দৃষ্টিতে যাহা মতদ্বৈধ বলির! প্রতীয়মান 
হয়, তাহা বন্কতঃ সত্য নহে । স্থিরভাবে আলোচনা করিলে, 
আমরা উভয় শান্তেই একই সত্য নিহিত আছে দেখিতে 
পাই। গীতাতে উপনিষদের সহিত ভক্তিতত্ব অনুস্থযত-_ 
ভাগবতে ভক্তি-তত্েরই প্রাধান্য । 

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যে 
কেহ কেহ শ্রীমগ্তাগব্ত গ্রন্থ অন্ধভক্তির প্রগোদক বলিয়। 
দোষারোপ করেন এবং ভাগবতের প্রতিপাদ্য শরীক 
চরিত্রে দোযারোপ করিয়া থাকেন। এইরূপ চিন্তার 
প্রকৃত কারণ এই যে, তাহারা পুরাণের যথার্থ মর্ম গ্রহণ 
করিতে অক্ষম। পুরাণের ভাষা ও মন্্ অধিকাংশস্থলে 
অতিশয় জটিল। তাহাতে যেসকল কথার অবতারণা 
আছে, তাহা জ্ধিকাংশস্থলে মনোম্য় রাজ্যের অতীত" 
আননম্য় বাড্যের কথা-তাহা স্থল জগতের ভাষায়, 


উপক্রমণিকা । ৪১ 


সম্কৃরূপে হৃদয্্ম করা বড়ই দুরূহ। মানবের মধ্যে 
যখন প্ররুত পক্ষে আনন্দময় কোষের বিকাশ 'ইয়, তখনই 
আমরা আ*ন্দময় জগতের কথা বুঝিতে পারি। নচেৎ 
সে রাজ্যে ওবেশ করিবার আমাদের অধিকার নাই। 
তবে আমরা আধ্য খধিগণের বংশধর ; আমাদের ধমনীতে 
ধমনীতে সেই আধ্যখধিগণের শোণিত প্রবাহিত হইতেছে । 
আমরা যদি শ্রীম্াগবতের প্রতি দোষারোপ করি, অথব! 
শ্রীকুষ্চচরিত্রে কলঙ্কের লেপ অর্পণ করি, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই আমাদের জীবনে ধিকৃ। মহামুনি বেদব্যাস 
পরমযোগী ; ছিনি বেধাস্তের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। 
তিনি মহাভারতের অন্তর্গত গীতা রচনা করিয়াছেন । এই 
সকল গ্রন্থপ্রণয়নে পরিতৃপ্ত না হইয়া, ভক্তচুড়ামণি 
নারদের উপদেশে, এই মহাপুরাণ শ্রীমস্ভাখবত, যাহ! 
পরম্হ্সগণের অতিশয় আদরের জিনিষ, তাহাই 
এপ্রণয়ন করিয়াছেন। ইহ] পারমহংস্তসংহিতা বলিয়া পরি- 
গণিত। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর, তিনি, প্রথমতঃ এই 
পুরাণ আপন পুত্র মহাঁযোগী পরমহংস শ্রীশুকদেৰকে 
অধ্যয়ন করান এবং ভিনিও যথাসময়ে পরম ভাগবত 
মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট, তাহার গ্রায়োপবেশনকালে, 
পুণ্যসলিলা! ভাগীরধীতীরে আগ্যোপাস্ত পাঠ করেন। এই 
সকল কথ ম্মরণ করিলে, কোন্‌ ব্যক্তি এপ মন্দমতি 


৪২ শ্রীমদৃভাগবত পুরাণ ও ভক্তিতত্তব । 


আছেন, যিনি এই শাস্ত্রের অমর্ধাদ| করিতে প্রস্তত হইতে 
পারেন? ট্টত্তমূক্সেক শ্রীকষ্ের সম্পূর্ন লীলা বর্ণন করাই 
এই ভাগবত গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য । সেই শ্রীরৃষ্ণ১রিত্র পবিত্র 
হইতে পবিভ্রতম। কিন্তু আমর] এক্ষণে এন্প হীনদশা- 
পন্ন যে, আমর! সেই শ্রীকঞ্ণ১রিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিতেও 
পরাজ্বুখ হই না। 

হা ভগবন্‌! হ খষিগণ! আর কেন? 
আমাদের মৃত হতভাগ্য জাতির মধ্যে হইতে ভাগবত 
পুরাণ অপস্থত করিয়া! লও! আমরা এক্ষণে এই ভাগবত 
পুরাণের অধিকারে সর্বতোভাবে অন্পধুক্ত ॥ বেদের 
অধিকাংশই আমাদিগের নিকট হইতে অপস্ত 
করিয়াছ-_অধিকাংশ পুরাতন শান্ত্রই প্রায় গোপ হুইয়াছে। 
এখন এই শ্রকষ্ণ-প্রেমের প্রতিযাস্বরূপ ভাগবত পুরাণও 
অপসারিত কর। যতদিন আম্রা উপযুক্ত না ণ্হই-- 
যতদ্দিন আমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র না হয়.-ততদিন যেন 
ভাগবতগ্রন্থের প্রচার আমাদের মধ্যে না থাকে । আমাদের 
অস্তঃকরণ এখনও পাপপস্কষে মলিন--আমর। এখনও 
নরকের কীট--আমর! কি প্রকারে সেই নির্মগ ও পবিত্র 
কষ্প্রেষের অধিকারী হইব? আমর! প্রতি মুহূর্তেই 
আমাদের এই পাপপ্কিল ভাবের দ্বার! পাপের চিতই 
বর্শন করিয়া থাকি। নচে২খ আমর! শ্রীকঞ্ণচচরিত্রে 


উপক্রমণিকা । ৪৩ 


কলঙ্কারোপ ও ভাগবতগ্রচ্থে দোষারোপ করিতে সাহসী 
হইব কেন? তাই বলিতেছি,_-ভাগবত শাস্ত্র '1ঠ করিতে 
হইলে, অন্তঃকরণ পবিত্র হওয়া চাই--আমাদের আনন্দময় 
কোষের বিকাশ হওয়! চাই। নচেৎ ভাগবত পাঠ বিফল 
ও পগও্ডশম মাত্র। 
এইবার দেখাধাউক কাল নির্ণয়। কল্পের ইতিহাসই 
পুরাণ নামে অভিহিত এবং ব্রক্ধার একদিনের নাম এক 
কল্প। এককল্পে এক সহস্র মহাযুগ থাকে । সত্য, জেতা, 
দ্বাপর, কলি এই চারিষুগে এক মহাযুগ হয়। আমাদের 
একবৎসরে দেবতাদের একদিন হয়। দেবতাদের 
একখৎসরে আমাদের ২৬* তিনশত যষাইট বৎসর হম়। 
এককল্পে একসহস্র মহাযুগ ও চৌদ্দটি মন্বস্তর হয়। অতএব 
প্রত্যেক মন্্ুর কাল *১২ মহাযুগ। 
“ম্কং স্বং কালং মনু ভুঙক্তে সাধিকাং হ্েকদপ্ততিম্‌ ৷” 
€ ভাগবত ৩১১২৪ ) 
এককল্প ব্রহ্মার একদিন; আবার এই এক কর্প-পরিমিত 
কাল তাহার একটি রাত্রি। এইরূপ ৩৬* দিবা ও রাত্রিতে, 
তীহার একবংসর। এইরূপ শত বংপর তাহার 
পরমাযু। এই ব্রহ্মার কাল-পরিমাণ। এই কাল-পরিম।ণকে 
“দ্বিপরার্ধ” কাল বলে। ব্রহ্জার জীবনে এক পরাদ্ধ কাল 
. অতীত হইয়াছে । আমাদের এই কল্প দ্বিতীয় পরার্ধের 


৪৪  শ্ত্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতত। 


আদ কল্প। এই কষল্পের নাম “বরাহ” কল্প। বরাহ 
কল্পের ছয় মন্বস্তর অতীত হইয়াছে ; এখন সপ্তম মর 
অধিকার কাল। তাহার নাম বৈবস্বত মনু এবং এই 
ম্বস্তরের নাম বৈবন্বত-মন্বস্তর ! ৈবস্বত-মন্বস্তরে ৯৮ 
সত্য যুগ, ২৮ ভ্রেতাযুগ, ২৮ দ্বাপর যুগ অতীত হুইয়াছে। 
এখন অষ্টাবিংশতিতম কলি যুগ বর্তমান । আমরা নিম্নে 
একটি তালিকা দিলাম; ইহা দ্বারা কাল-নির্ণয় পক্ষে যথেষ্ট 
স্থবিধা হইবে। 


ব্রহ্মার পরমাযু 
১০০ বৎসর 
দিবা এককল্প রাত্রি এককল্প 
এ ৪৩২১০৩১৯৬১০৩০ 7৪৩২১০১৫০১৩ 
মানব বৎসর মানব বশর 


৮৬৪১০০,০৬১৩৩৪ 
শ্পত্রহ্ধার দিবারাত্র ॥ 
এইরূপ ৩৬* বৎসরে 
ব্রহ্মার এক বত্নর। 
এইবূপ ১৯* বৎসর 

তাহার পরমাযু। 


উপক্রমণিকা। ৪৫ 
দবমানে যু.গর পরিমাণ । 


সন্ধ্যা যুগকাল সন্ধ্যাংশ সমষ্টি 


+ত্যযুগ ৪০৩ ৪০০৩৪ ৪০০ ৪৮০ 
এঞ্জভাযুগ ৩৪৩ ৩০০৪ ১৬৩ ৩) ৬৩০৬ 
দ্বাপর যুগ ২০৪ ২০০৪ ২৪৬ ২৪০৪ 
কলিযুগ ১০৩ ১৬৩৬ ১০৬ ১২৪৬ 

৯২৪০০ 


এককনেে এক সহত্র মহাযুগ । 
অর্থাৎ এক কল্পে 
১২০৪০ ১১০০০-০১২০১০০১০০০ দেব বদর 
'স ১২০১৪৬৯১০০০ ১৩৬*৯-৪৩২,০০১০০১০০৪ মানব বত্সর 
এককলে ১৪ মন্বস্তর 
এক মন্বস্তরের পরিমাণ কাল 


০ ১৩০৬৯০০৩ 


স৮৫৭১৪২৬ দেব বঞ্পর 
১৪. ৭ 


এক মন্ন্তর ১০» ৭১, মহাযূগ 


এখন দেখ। যাউক, পুরাণের বিষয় কি? আমরা 


শীমস্তাগবত পুরাণেই এই তত্ব আলোচিত হইয়াছে 
দেখিতে পাই। 


৪৬ শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ ও ভুক্তিতত্ব। 
পুরাণ* কল্পের ইতিহাস। 

(১) সর্গ (২) বিসর্গ (৩)স্থান (8) পোষণ 
(৫) উতি (৬) মন্বস্তর (৭) ঈশাছুকথ (৮) নিরোধ 
(৯) মুক্তি (১৯) আশ্রয়। 

(১) সর্গ-তত্বসষ্টি বা উপাদানহৃটি। 

(২) বিসর্গ - চরাচর জীব স্যস্টি। 

(৩) স্থান--হৃষ্ট পদার্থের তত্তৎখ মর্যাদা পালন 
করিয়। উৎকর্ষ বিধান । 

(8) পোষণ -ভক্তের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ । 

(৫) উতি--কশম্মবাসন।। 

(৬) মন্বস্তর-_মনৃস্তরের বর্ণন। 

(৭) ঈশানুকথা_-ভগবানের অবতার-বর্ণন এবং 
ভগবানের অনুবর্তী ভক্তগণের কথা । 

(৮) নিরোধ- গ্রলয় অর্থাৎ সকল শক্তিতে উন্নতি- 
সহ জীবাত্মার এবং ঈশ্বরের শয়ন। 

(৯) মুক্তিসম্ব্ূপে অবস্থিতির নাম জীবের 
মুক্তি। 

(১৭) আশ্রয়-পরব্রহ্ম ও পরমাক্ম'--ধাহাকে 
আশ্রয় করিল! স্থষট, স্থিতি ও লয় হয়। 


উপক্রমণিকা । ৪৭ 


“অত্র সর্গো বিসগশ্চ স্থান-পোষণ-মুতয়ঃ | 
মবস্তরেশানুকথ। নিরোধে। মুক্তিরাশ্রয়ঃ ॥ ৪ 
ভূতমাজ্রেন্দ্রিয়ধিরাং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ। 
ব্রদ্ষণো গুণবৈষম্যাদ বিসর্গ পৌরুষঃ স্বতঃ ॥ 
স্থিতি বৈকুগবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ | 

ম্হস্তরাণি সন্ধন্্ন উতয়ঃ কন্মবাসনাঃ ॥ 

অবতারাহুচরি তং হরেশ্চাস্যাহ্ছবপ্তিনাম্‌ ! 
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ। 
নিরোধোহস্যানুশয়নম্‌ আত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ | 

মুভি হিত্থান্যথরূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ 
আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতো ইস্ত্যধ্যবসীয়তে 
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাজ্মেতি শব্ব্যতে |” 

( ভাগবত ২১1১১ ৩-০-) 

পুরাণ দশলক্ষণযুক্ত । যথ'--সর্গ, বিসর্গ, স্থান, 


”পাষণ, উতি, মন্বস্থর, ঈশকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় । 


গুণ তত্বের পরিণামহেতু, একমাত্র কর্তা পরমেশ্বর 


হইতে, আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, শবাদি পকতক্মাজ্র, 
একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্ত্ব অহ্ঞ্কারতত্ব,র এই সকলের 
বিরাট রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহারই নাম 
সর্গ। আর ভ্রহ্মা হইতে যে চরাচর সৃষ্টি, তাহার নাম 
বিসর্গ । ক্ষ্ট জীবদ্দিগের তত্তৎ মর্যাদা পালনদ্বারা ষে 


৪৮  শ্রীমৰূভাগবত-পুরাণ ও ভক্তিতন্ব । 


উৎকরষণাধন, ভাহার নাম স্থিতি বা স্থান। আর শ্ীয় 
ভক্তের প্রত ভগবানের যে অন্ুগ্রহ, তাহার নাম পোষণ 
এবং কর্ম-বাসনার নাম উতি । এই উতিই স্ুরুতি ও ভন্কৃতি 
নিবন্ধন মানবের বন্ধনের হেতু । ও সাধুদিগের যে ধর্তাহার 
নাম মহুস্তপ। আর ভগবান্‌ হরির অবত'র চিত্র ও তাহার 
অন্থবন্তী মহাপুরুষ দগের যে দৎকথা, তাহার নাম ঈশকথ। 
ইহা বিবিধ আগ্ানে পরিবদ্ধিত হইয়াছে । ভগবান্‌ হরি 
যোগনিদ্রা অবলম্বন করিলে, জীবের আজ্ম উপাধির সহ 
যে লয়, তাহারই নিরোধ নাম; আর অন্যথা রূপ অর্থাৎ 
অবিগ্াদির দ্বার আরোপিত কর্তৃত্বা্দি অভিনিবেশ 
পরিত্যাগ পূর্বক স্বরূপে অর্থাৎ ব্রহ্মত্বব্ূপে যে অবস্থিতি 
তাহারই নাম মুক্তি | বাহ! হইতে এই জগতের সৃষ্টি, ছি. 
ও লয় সাধিত হয়, এবং ধাহা হইতে এই বিশ্ব 
প্রকাশ পায়, তিনিই পরব্রদ্দম ও পরঘাঞ্খ! নামে প্রীসদ্ধ ; 
তাহাকেই বস্ততঃ আশ্রয় বল! যায়।" 

এইবার আমরা উপক্রমণিকার উপণংহার করিলাম | 
এইবার আমরা আলোচন1 করিব, শ্রীমন্তাগবত পুরাণ কি? 
এইবার আমরা দেখিব, শ্রীকষ্ণ-তত্ব কি? এইবার আমরা 
দেব, প্রকৃত ভক্তিতত্ব কি? 


ও নমো ভগবতে বানু । 


